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“নানা, যেগুনা রেবেকা” 

“ন! গেলে তউপায নেহ, তোমার প্রাণ বাগবে। কেমন 
করে?” 

“খোদ আছেন ।” 

“শনুশোবার খোদার চপণে সেলাম করি । কিন্ধুতিনি 
তনিজের ভাতে কারুর জগ্ধ কিছু করেন না। মানুষকে 
নি বুদ্ধি দিঘাছেন, তারই দেওয়। নেই নুষ্গির জোরে মাহুষ 
নিতা জীবনের পথে চলে থাকে ।” ৫ 

“হলে তোমার শক্র অনেক। তুমি কি হুলে গছ 
রেবেকা থে, তুমি এই মোনল নগরীর মধ্যে একজন প্রদিদ্ধ 
সন্দরী? তোমার (শক্গের শক্ু হয় ত ন। থাকতে পারে, কিন্ত 
ভোমার কূপের শত্রু যে অনেক | ভা ছাড়া 

“তা ছাড়। কি?” 

“জান মামরা জাতিতে আন্মাণী। মুসলমান ধরে দুই 
পুকষ হোলো আনব! দীক্ষিত হয়েছি, বু এ দেশের মৃমল- 
মানেরা আমাদের কতকটা দ্বণার চক্ষে দেখে!” 

“হোকু_দেখুক, তাদের দেখতে দা9। এ বিশাল 
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স্রগতে কেবল মাছি তুমি আর আমি। আঘাদের দুজনের 
স্থাপিত স্থধের এই ক্ুদ্জ জগতে আমর! কারুর-ই সহায়ত! 
চাইনি। কারুর সন্ধে আত্মীয়তা কর্কে চাইনি। যত দূর 
আমি জ্বাশি এক্সগঙ্ঠে আমাদের শক্র নেই- মিত্র বেশী। 
তুগি লোককে টাক দিঘেই উপকার করে এসেছ, লোকে 
তোনার কাছেই খখী, কিন্ক তুমি কারুর খান্তক ন। 
তুমি রোগশধ্যায় পড়ে, এই ছয় মাস কাল নিজের প্জি ভেঙ্গে 
খাচ্ছো। এমন করে কদিন চল্বে প্রিয়তম মসাধুদ ?” 

কথা হইতেছিল, পত্তি ৪ পত্বীর মধো। মসাযুদ যেন 
স্থপুরুষ, তাহার পত্তী রেবেকা তেমনি হুন্দরী। মসাফুদ একটু 
আগেয। বলিয়াছিল, 'তাহ। প্রকৃতই সত্য । রেবেকার মত 
স্বন্দরী মোগল সহরে খুব কমই ছিল। আর তার রূপের 
স্বখ্যাতিট।, আব কোথাও না হউক, তাহার পল্লীর আশে 
পাশে খুব ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। 

মপায়ুদ হীনাবস্থার লোক নহে। ছ্োট-খাটে। প্রাসাদ 
তুল্য স্বন্দর বাড়ী খানি তাহার। রাস্তার উপরেই এই বাড়ী 
খানি। সম্মুখে একটী বাগান। বাগানগী আগাগোড়। গোলাপ 
গাছে সাঙ্জানে।। বসত বাটার চারি দিকে অনেকট। জায়গ! 
আছে। সে জায়গাও নানাবিধ ফলের গাছে পরিপূর্ণ। 
আর অন্ান্ত গাহগুলির আশে পাশে, গগনম্পর্নী শর্ধদেশ 
আর স্মিষ্ট-ফল-ভার লইয়। দাড়াইয়। ছিল অনংখ্য খঙ্জুর বৃক্ষ। 

মদাযুদ একজন উচ্চ শ্রেণীর মহাব্রন। মোসল দেশ 
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সেকালে “মস্লিনের” অন্ত খুব বিখ্যাত ছিল। মোদল হইতেই 
মোসলিন আর তদপত্রংশে মস্লিন্‌ হইয়াছে। 
এই মস্লিনের বাবসায়ে মপাযুদ বেশ দুপয়সা রোজকার 
করিত। সে সামান্য মুল ধনে বাবসায় আরস্ত করিয়!, বছর 
৫ কয়েকের মধ্যে বেশ অবস্থাপর হইয়া উঠিল। তাহার বাড়ী 
_বালাখানা হইল। ইহার উপর সে জহ্রীর কাজ আরম্ত 
করিল । ভাগ্য প্রসন্ন হইলে পৃলামুগটি হ্বর্ণ হইয়! দাড়ায়। মপাযুদকে 
ভাগ্য কুপা করিলেন । 
মসাযুদের মত আরও দুই দশজন দস্লিন ও মণনি-ব্যবসাম়ী 
মোসলে ছিলেন । কিন্তু মসাযুদের বেশ নাম ডাক ছিল। 
তাহার বিপনি হইতে বে মসল্চি বিক্রীত হইত, তাহার একটু 
বিশেষত্ব ছিল। তাহার নান ছিল “মসাধুদী মস্লিন।” 
ধনী, মৌখীন, উচ্চপদস্থ রাঞ্জকম্মচারীরা এই মসায়ুদী 
মস্লিনের খুব তারিফ, করিয়া বেশী দামে তাহ! কিনিয়। 
লইতেন। 
মলায়ুদের মস্লিনের বিশেষ কিসের জন্য তাহ। এই বার 
বলিব। মসাযুদ বাজার হইতে কাপড় না আনাইঘা, বিশেষ- 
ভাবে ফরমাইস্‌ দিয়া তস্থবায়দের নিকট হইতে মসলীন ট&য়ারি 
করাইয়! লইত। কিন্তু এই জন্তই যে তাহার ব্যবসায়ের 
স্থনামবুদ্ধি তাহ! নহে। রেবেকার সুন্দর হাতখানি আর 
াপাফুলের মত আঙুল গুলি এট সব মসলিনের উপর নানাবিধ 
শিল্প-কলার কৃষ্টি করিত। সে এই স্পিন গানগ্ুপি হইতে 
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কাপড় কাটিয়। লইয়া, তাহ! হতে আগগরাথ।, ওড়না, বেলদার 
ট্রপি, চিকনদার সলুক! টৈয়ারি করিত। বড় লোক ও আমীর 
ওমরাহদের গৃহিণীদের জন্য বাঁদলার কাজ করা, সচ্চার কাজ 
করা, এমন সবহ্থন্থর পোষাক পরিচ্ছদ তৈমারি করিত, যে 
তাহা ভবল দামে বাজারে বিক্রীত হইত । 

এই ভাবে মসাধুদের কারবার ও দিনগুলি খুব ভাল 
ভাবেই উলিতেছিল। কিন্ধু চিরদিন কখনও সমান যায় না। 
একটানা জোয়ারের পরদ ভাট 'আসিঘ। দেখা দেয়। 

জে]াতন্নালোক-পরিপ্লাবিত পৌণ্ষামী রজনীর পর দিনই 
কৃষ্ণ প্রতিপদের কাল আবরণে জ্জোতম্সার স্থতি মুষ্ছাইয়! 
দেয়। তাহার জীবনের শুরু পক্ষের দিনগুলি হাসতে হাসিতে 
চলিয়া গিগ়্াছে। এখন তাহাদের স্থান কৃষ্ণপক্ষ অধিকার 
করিয়াছে । কেন তাহা পরিস্মুট করিয়! বল! প্রয়োজন । 

মসাফু্দ মুসলমান হইলেন, আরব কিন্বা তুর্কি নহে। 
তাহার পূর্বব পুরুষংদর কে কবে ইনলান ধণ্ম গ্রহণ করিয়াছিল, 
এজন্য সে ছুই পুরুষে মুসলমান । 

কিন্ধ মোসলে আরবী ও তুরকী মুসলমানের সংখ্যা বেশী। 
মালিকমুলুক প্রদেশের শাদনকন্তা সুলতান একজন খাঁটি 
আরব। আম্মানী ৪ ইহুদীদিগকে মোপলের মুনলমানের। খুব 
স্বণ!র চক্ষে দেখিয়া থাকে । কিন্তু মনাযুদকে তাহারা সে চক্ষে 
দেখিত না, কেনন। সে ছুই পুরুষে মুনলমান। তার উপর 
অর্থবান্। এজন্য পদস্থ মুপলমান সওদাগর ও রাজকম্মচারীদের 
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মধ্যে অনেকে তাহার মহিত সামাজিক সকল ব্যাপারে, খোল! 
থুলি ভাবে মিশিতেন। আর মসাযুদের সরল স্বভাবের গুণে 
তাহাকে যথেষ্ট খাতির করিতেন। 
মসায়ুদ€ সাধারণের ভক্তি শ্রদ্ধা ও সহাচুতূতি আকর্ষ- 
ণের জন্য মাঝে মাঝে বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ করিয়া খুব খান। 
ভোজ দিত। এ সব ব্যাপারে যে সে অপব্য় না করিত এমন 
নতে। কিন্তু সুবিধ। দেখি একথান। হীরক, ব। একছড়া 
মর্তের মালা বেচিতে পারিলেই ভার এ খর61 উঠিয়া যাহত। 
ব্যবসায়ের৪ জোদার ভাট। আছে। চিরদিন সমান 
তেজে সব ব্যবসা চলে না 1ক্মনাযুদের কেনাবেচা কম হইয়া 
আসিল। তবুও সে নিজের ভিতরের অবস্থ। চায়! রাখিয়। 
সাধ্তে বাহিরের ঠাট বজায় রাখিয়া চলিতে লাগিল। 
রেবেক। তাহাকে কত নিষেধ কিল, সাবধান করিয়া! দিল, 
তবু দে সহজে হঠিল না। 
কিন্তু কলসীর জল গড়াইতে গড়াইতে শেষ হইয়া যায়। 
মসাযুদর ভাহা হইবে নাকেন? তাহ! ছাড়া সে ষম্ত একট! 
দোষ করিয়া বসিয়া ছিল। বন্ধুত্বের গাথনী দৃঢ় করিবার 
জন্ত, এবং তাহার পার্রবারিক দান সম্থন বাড়াইবার জঙ্গু 
সে অনেককে মোট। ঘোটা টাক ধার দিয় বলিয়। ছিল। সে 
টাক! প্রয়োন সময়ে সে আদায় করিতে পারিল না। 
ইহার উপর আবার নৃতন বিপত্তি। অবস্থার পরি- 
বর্তনে এক সময়ে ধর্নীর মনে যে একট। অবসাদ আসে, 
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মসামুদের মনে সেইরূপ একট। নিরাশার ভাব ফুটিয়। উঠিল। 
ইহার পরিণামে সে দুরারোগ্য-বাত-রোগাক্রান্ত হইয়! শয্যাখায়ী 
হইল। বাতে তাহাকে পঙ্গু করিয়া তুলিয়াছে। অতিরিক্ত 
মাত্রায়, উচ্ছ,ঙ্খল ভাবে গেরাজি পানের ফল ফলিতে আরম্ভ 
হইয়াছে। দিনে দিনে তাহার অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া 
পড়িল। রোগের প্রারস্তে সে অশ্বযানে, পালকীতে, কিনব! 
লাঠিতে ভর করিয়া চলাঞ্েরা করিতে পারিত, লোকজনের 
সঙ্গে দেখ! সাক্ষাৎ করিতে পারিত। সে পথও বন্ধ হইল। 
আর এই সময় হইতেই বিপদের সুগনা হইতে লারগল। 
মসযুদ, যাহাপ্দের টাক! কড়ি ক্র দিয়াছিল, মহ! সঙ্কটে 
পড়িয়া, তাহাদের ছুই একজনকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিয়া 
মিঠেকড়। পত্র লিখিল। খাতকেরা মপাযুদের তখনকার 
নিঃসহায় অবস্থার কথ! জানিত। কাজে কাজেই তাহারাও 
খণ পরিশোধে কোন আগ্রহ প্রকাশ করিল না। 

যসাযুদের চাকর বাকর আগে অনেক ছিল। দুরবস্থায় 
পড়িয়। সে তাহাদিগকে বিদায় করিয়। দিরাছে | কিন্তু এখনও 
একজন বান্দা ও বীদী তাহার পরিচর্যায় নিযুক্ত । ইহার] 
নিতান্ত নিমকের চাকর, মসায়ুদের সংব্যবহারে একান্ত বিমুগ্ধ 
কাজেই মসাযুদের তাড়না! সত্বেও তাহাকে ত্যাগ করিল না। 
বল! বাহুল্য, মসাযুদ ইদানীং তাহাদের বেতন দিতেও পারিত 
না। কিন্তু তবুও তাহার! তাহাকে আগ করে নাই। এই 
বান্দার নাম শিহোরা, আর বাদীর নাম ছুনিয়া। 


৭ রূপের বালাই 


মস'মুদ তাহার বান্দ! শিহোরার হন্তে প্র দিয়া নান! 
স্থানে তাগাদায় পাঠাইতেন। পাঠাইবার সময় তাহার প্রাণ 
আণ-প্রফুল্ল হইয়া থাকিত, যে বান্দা শিহোরা খাতকের নিকট 
হইতে নিশ্চয়ই আঙ্গকিছু সংগ্রহ করিয়া আনিবে। কিন্তু 
শিঠোরা যখন রিকু হস্তে যলিনমূখে বাড়ীতে ফিরিয়া আনত, 
আর তাহার দৌতোর ফল তাহার প্রন্থুর গোচর করিত, 
তখন নসাযুদ মর্্দরভেদী একটী দীঘ নিশ্বাম ফেলিয়া, রোগের 
যন্ত্রণায় একবার মাত্র আর্তনাদ করিয়া, নীরবে শঘার অপর 
পার্থে গিয়া শয়ন করিতেন। 

পতপ্রাণা রেবেকা স্বামীর এ নৈরাশ্য ও তজ্জনিত 
যন্ত্র! দেখিয়া! মনে মনে বড়ই কষ্ট পাইত। কিন্ধু প্রন্দরের 
মধো, অস্ধাম্পশ্টারূপে খাকিবার জন্য বিধাতা তাহাকে 
নিশ্বাণ করিয়াছেন_কাজেই দেও আশার নিক্ষলভায়, স্বামীর 
মত একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলির। বক্ষান্তরে চলিয়া যাইত। 

কিস্ক চিরদিন ত এ ভাবে চলে না। অভাব এ সব 
আবদার সহিবে কেন? হাতে একটী পরলা৪ থে নাই। 
ঘে মপাযুদ একদিন বন্ধুদের চিত্ত বন্ধনের জন্য, নাষ কিনিবার 
জনা, দুই হাতে স্বর্ণ মুদ্রা ছড়াইগ়াছে, আজ ঘটনাবশে 
মে একটী হ্বর্ণ মুদ্রার ভিখারী। মে অনেকের দুর্দিনে 
সাহাধা করি! তাহাদের অচল দিনকে চালাইয়া দিদাছিল, 
এখন তাহার নিঞ্জের দ্রিনগুলি অতি শোচনীয় ভাবে অচল 
হইয়া পড়িতেছে। 


রূপের বালা ৮ 


এই জনাই রেবেক। মনে মনে ভাবিদ্বাছিল, এই সব 
প্রাপ্য অর্থের হাগাদার জনা “দস নিজে যাইবে | অবশ্য যাইবার 
সময় সে তাহার বিশ্বস্ত! বাগ" ছুনিয়াকে সঙ্গে লইবে। মোসলে 
অবরোধ প্রথ। ইচ্ছাধীন ছিল। 

কিছ্গু মায়দ তাহাতে আপত্তি করায় সে বড়ই নক 
হইল। মগামুদের প্রত্যেক আদেশকে দে কোরানের আদেশ 
কূপে মানা করিত। স্বামীর কথায় সে জীবনে কখনও 
অবাধ্য হয় নাই। কাছেই দেঘখন দেখিল তাহার প্রস্তাবট 
উপেক্ষিত হইল, তখন নে মনঃহ্ষু হইয়া বলিল-_“ভাহ। 
হইলেকি তোমার এইরূপ ধারণা, যে এই সব খিশ্বানঘাহক 
নেমকহারাম খাতকের দল ঘরে বহিঘ| তোথার প্রাপা টাক। 
গুলি দিয়। যাইবে? শেষ কি আমরা অনাহারে মরব? 
তোমার রোগের চিকিংন! হইবে না, তুমি বিনা পথো দারা 
যাইবে? আমারযাহা কিছু অলঙ্কার ছিল, ভাহার সবই 
বাদীকে দিয়া বিক্রয় করিয়া দিন চালাইয়াছি। কিন্তু আমার 
আর কিছুই নাই। যদি তুমি বল তাহা হইলে আমাদের 
শুভ বিবাহের একমাত্র স্থৃতি, তোমার আনরের প্রেমাপ- 
হার সেই হীরকাঙ্গুরয়টী বিক্রয় করিয়। কিছু অর্থ সংগ্রহ 
করি।” 

মসায়ুদ শা হইতে অন্জোখিত ভাবে উঠিয়া বলি, 
রেবেকাকে তাহার বুকের ভিতর টানিঘ। লইল। একটা 
মধ্মভেদী দর্ঘ নিশ্বান ফেলিয়া বলেল--“না- নাও তাহা করিও 


৯ রূপের বালাই 


না রেবেকা । তাহ হইলে আমি দারুণ মন যাতনায় 

মরিয়ং যাইব । আমার যাহা কিছু ছিল, মবই গিয়াছে । এত 
দূব পাষণ্ড আমি নই যে,থে বহুমূল্য অ্গুরী আমি তোমাকে 
প্রেমের প্রতিদান রূপে, আমার ভালবাসার প্রতিভূন্ষপে, তোমার 
পর্াত্থের গৌরবোজ্জল শর্ট চিহ্নরূপে তোমায় দিয়াছি, তাহ! 
বিক্রুর করির়। হার উদরামের সংস্থান করিব । পিক আমাকে 1? 
কথাগুলে পশিবার সময়, রোগযন্ত্রণাকাতর 
মসায়ুদের মলিন এ বিশীর্ঘ কাগ্তি আরও পাণ্ুবণ ধারণ করিল। 
খন ঘন দীর্ঘশ্বাম বঠিতে লাগিণ। মে যেন এই কাজটীকে 


এই 


একট মহাপাতকের কাজ ভাবিছ। সঙ্কচত হইয়া গড়িল। 
তৎপরে অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া মনামুদ বলিপ--“অন্ত 
স্বথের পর, এত দুঃখ, হত কঠি আমাদের দুজনের জদয়কে 
ঝটিকা-তাড়িত কিনলমের হত হির বিচ্ভি্ন করিয়া দিয়াছে। 
কিন্তু এ পর্ধাগ্থ আমি ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হই নাই । তুষি 
ঘেউদ্দেশ্বো আছ আমার কতগ্র অধমর্গণের দ্বারস্থ হইতে 
উদ্যত হইয়াছিলে, তাহাতে আমি বাধা প্রদান করিয়াছি । 
কিন্তু ইহার ফলে আমাদের নিশ্চই নিরাশ হইতে হইবে না) 
কথন আমরা অনাহারে মন্ধিব না। প্রাণটাকে আর একটু 
দৃঢ় ও ক্রমহিধুজ মনটংকে আরও ঈশ্বইপ্রেমপূর্ণ কর আস্মস্ত- 
রিত| একেবারে পিয়া ঘা রেবেকা? সানথ নানী তুমি! 
সেই প্রেমমরর। চির দান ঈশ্বর করুণা না করিলে, সাধা কি 
তোনার যে ভুমি অপরের করুণ! আকর্ষণে সদর্থ হইবে? না 
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হয় জীবনের দুই দশট! দিন অনাহারে কাটিবে। ছুইজনেই 
হীন বুহৃক্ষিতের মত মুখ বুজিঘ। কষ্ট মহা করিব। কিন্ধ 
রেবেকা, ফি এই দীনছুনিষ্ার পরদাকত। খোদ! আমাদের 
রূপ! করেন, তাহ] হইলে কখনই আমাদের অনাহারে মবিতে 
হইবে না।  খিনি জগতের এই কোটী কোটা কীট পতঙ্গ 
আহার যোগাইত্তেছেন, তিনি কখনই আমাদের অনাহারে মৃত্যু 
ঘটাইবেন না।” 

এযে একান্ত আম্ম'লমর্পণ! বিধাতার উপর চরম ভক্্ । 
স্থটনিকর্ভার অপার করুণায় একান্ধ বিশ্বাদ! এর প্রতিবাদ 
করিতে আছে! 

রেবেকা তাহার স্বামীর পুণাময় হৃদয়ের শক্তি দেখিয়া 
মাহস সঞ্চর করিয়া বলিল__“ভান, তাহাই হউক। তুমি যখন 
যাহা বলিয়াছ তাহ। আমি মহা গুরুর আদেশ বাণীর মত শুনিয়া 
আসিয়াছি। আজ্ন তাহার অন্তথ! করিব কেন? কিন্ু্ার 
আমি! তোমাকে লইয়াই আমার অন্তিত্বঃ রমণী করিয়া 
বিধাতা আমাদের শ্থষ্টি করিয়াছেন, ম্থতরাং স্হগুণ আমাঃদর 
যথেষ্ট । ঈশ্বর তোমার ভক্তিকে আরও হুদূঢ় করুন। মঙ্গর 
করুন” 

স্বামীর উত্তেক্বনাপূর্ণ কথাগুলিতে রেবেকার প্রাণে 
একট! দর্পের ছায়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। একটু আগে সে 
মহাভারপূর্ণ হদয়ধানি লইয়া, প্রাণে একটা দারুণ উত্ত্গন! 
লই) স্বামীর সহিত বাক্যালাপ করিতেহিল। কিন্তু তাহার 


১১ বূপের বালাই 


হৃদয়ের দেবতার এই আবেগময় কথাগুলি শুনিয়া সে সম্পূর্ণ 
ভারশুন] হ্বদয়ে কক্ষান্ুরে চপিয়া গেল। 

মপামুদ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন_পূর্বা জন্মের 
স্থুরুতি ফলে, এমন পর্তিরত পত্রীকে লাভ করিয়াছিলাম | বিধা- 
তার এসংলারে আমার স্সেহময়ী রেবেকা এক অতি দুর্নতি- 
রত্ব। অন্তি ন্থপযুক্ষ আমি-তবুও বিধাত। আমায় এই 
অপূর্ব রডের _ যাহার মুল্য নাই, তুলনা! না, প্রতিদ্দ্বী নাই__ 
অপ্রিকারী করিয়াছেন। জানি না, দয়াময় এহিমময় খোদা । 
এ অভাঙ্গনের প্রতি তোমার করুণ। এত বেশী কেন? যাক, 
শত সহন্্ প্রণত্বাঝগ্ধার় এ মহাবিশ্ব চূর্ণ হইয়া যাক-অতি খোচ- 
নীয় দারিদ্র আমার চারিধার দিরিঘা রক, অভাব ৪ কষ্টের 
একান্ত নিপ!ডনে আমি সংজ্ঞাবিহান হইয়া যাই, তাহাতে 
আমার কোন খেদ নাই, কোন অনুশোচনা নাই-কিক খোদা, 
তোমাতে যেন আমার বিশ্বাস অরুট থাকে । জ্দার এ পতি, 
প্রেমনিরতা,আামাতে একাস্থ প্রাণা,মরলম্বনয়ারমণীরছের মাহচ। 
হইতে আমি যেন আমার মৃত্যুর দিন পর্যানস্থ বিচ্চিনন না হই।” 

এই কথা গুলি অস্ফুটস্বরে বলিতে বলিতে, স্ব প্রাণ মদাযু 
দের চক্ষর্দয় প্রেনাশ্র-প্রাবিত হইল। ভাহার প্রাণের মধো 
ঘে একট খুব ভারি বোঝা চাপিয়াছিল, তাহা তখন হাল্ক! 
হইয়া গেল। ও 

এমন সময়ে কে ধেন একজন বাহির হইতে 'ডাকিল_ 
“মসাসুদ সাহেব বাড়ীতে আছেন কি?” 
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এ কগম্বর মসায়ুদের অপরিচিত । সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া 
বসিয়া! উচ্চকগে ডাকিল--"রেবেকা !” 

কোথা হইতে দেবদূতীর মত হুন্দরী রেবেকা আসিয়া 
বলিল--“গামাম্ম ডাকিলে কি?” 

মসামুদ একটু ব্যস্তভাবে বলিল--“বান্দা না হয় বাদীকে 
এখনই একবার বহি্ব্ণরে পাঠাই দাও। বোধ হয় কোন 
অধমর্ণ তাহার খণ শোধ করিতে আসিয়াছে । যতক্ষণ সে 
আমার কাছে থাকে, তুমি এ দিকে হাটি না। যাও 
এখনি যাও ।” 

রেবেক| সেই কক্ষ ত্যাগ করিয়া নীচের তলায় নামিয়। 
আদিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় বান্দার সহিত তাহার 
সাক্ষাৎ হইল। 

রেবেকা বলিল -“বাহিরে কে একজন তোমার নাহেবকে 
ডাকিতেছে। তাহাকে উপরে তাহার কাছে পৌছাইয়। দাও ।” 

এই কথ! বলির! রেবেক। কক্ষান্তরে চলিয়! গেল। আর 
বান্দাও বহিদ্বীর খুলিয়া গেই আগন্ভককে সঙ্গে লইয়া তাহার 
মনিবের কাছে পৌছাইয়া দিল। 


চি 


দুনিয়ায় শয়তান ও সাধু দুই-ই আছে। তবে সাধুর ভাগ 
কম। শয়তানের ভাগ বেশী। কিন্তু যাহার! বাহিরে সাধু 
সাজিয়া অন্তরে শদ্বতানকে লুকাইয়া রাখে, তাহার! অতি ভয়ানক 
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জীব। ক্রুদ্ধ বিষরের মৃত তাহার1 যাকে দংশন করে, তাহার 
পরিভ্রাণের আর কোন উপায়ই নাই। 

এই শ্রেণীর একজন লোকই, রোগশদ্যাশ।য়ী মসামুদের 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে আনিয়াছিল। সখের দিনে লোকটা 
এই মসাযুদের অন্তরঙ্গ বন্ধুবূপে পরিগণিত ছিল। কেবল তাই 
নয়, মপায়ুদ তাহাকে এক সহন্ত্র স্বর্ণমুদ্র। তিন দফায় কর্জ 
দিয়াছিল। | 

লোকট। চিকিৎসাব্যবসায়ী। নাম ফৈজু খাঁ। ব্যব- 
দায়ে পলার মন্দ নয়। তাহার এই ব্যবসায়টা আরও এরপর 
হইতে পারিত, কিন্তু দে ভয়ানক অর্থপিশাচ বলিয়। লোকে 
খুব বিপদে না পড়িলে তাহাকে ডাকিত না। 

এই হকিম ফৈজু খা মসাযুদের একজন খাতক। মদে 
আসলে তাহার নিকট মপাঘুদ অনেক টাক! পাইতেন। তবু 
সে ইতিপূর্বে যখন মসাযুদকে চিকিৎ্স! করিতে আসিত, তখন 
তাহার জন্য দর্শনী লইত। উষধ দিয়! মুল্য খুব বেশী লইত। 
আর তাহাতে, যে টাকাট| তাহাকে হুদ স্বরূপ মসামুদকে দিতে 
হই, তাহাও পোষাইয়া লইত। 

মসাযুদের অন্তংপুরে তাহার অবাধ গতিবিধি ছিল । সুন্দরী- 
শ্রেষ্ঠ! রেবেকাকে যে সে দেখে নাই তাহাও নহে। রেবেক! 
স্বামীর একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ও চিকিৎসক ভাবির অনেক 
সময়ে অব গ্রঠনে মুখ ঢাকিয়া কখন ৪ ঘোমটা খুলিয়া, এই হকিম 
ফৈজু খাঁর সহিত কথাবার্তা কহিত। 
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ফৈজুখ। মসামুদ্দের রোগের চিকিৎসা করিতেছিল। 
কিন্ত মহদ! সে কি এক অবক্ত কারণে রোগীকে দেখিতে আদা 
বন্ধ করিল। সে কারণট| রেবেকা না জানিলেও মসাযুদ খুব 
ভাল রূপই জানিত। কারণ সে একদিন এই হকিম ফৈন্গুখকে 
বলিয়াছিল-_“বন্ধু তোমরা, অগস্থরঙ্গ তোমরা । আমি রোগ- 
শয্যায় শয়ান। তোমর। কোথায় নিজের তহবিল হইতে 
আমার সাহাষ্য করিবে, তাহ! না করিয়া কেবল আমাকে 
দোহন করিতেছে, আমার ন্তাযা পাওন| যাহ! তাহা দিতে 
আদৌ মনোযোগ করিতেছ না। ইহা বড় দুঃখের কথা।” 

এই কথা ষে দিন হয়, সে দিন হইতেই, হকিম ফৈজুখ, 
মসাযুদের বাড়ীতে চিকিৎসা বন্ধ করে। তাহাকে চাকর দিয় 
ডাকিয়া গাঠাইলে মে নানারূপ ওজর আপত্তি করিত। আর 
ষদিও বা কখনও মণায়ুদের সনির্বন্ধ অন্থুরোধ এড়াইতে 
না৷ পারিয়া তাহার বাটীতে আসিত, তাহা হইলে অল্পক্ষণ 
থাকিয়াই চলিয়া যাইত। তেমন যত্ব করিয়। চিকিৎসাও 
করিত না। 

মসাযুদের বিশ্বাসী বান্দা শিহোরা! এই শয়তান হকিম 
কৈজুখাকে ভালরূপেই চিনিত। 

সে তাহার আগমনবার্তা তাহার প্রভুকে জানাইল। 
মসাযুদ এই অর্থপিশাচ চিকিৎসক ফৈজুকে মনে মনে দ্বণ। 
করিতেন। তিনি ভাবিলেন_-“আমি তাহার ধের মূল্য 
আর পারিশ্রমিক দিতে পারি না বলিয়া মে আমার সঙ্গে 
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দেখা করে নাই । তবুও আমি তার মগ্াজন। সে আনার 
কাছে এক হাজার স্বর্ণমুদ্র। কঙ্জ করিয়াছে । সুদের হিসাবে 
আমি তাহার কাছে অনেক টাকা পাইব, তাহা দিবার নাম নাই। 
আমার নিকট হইতে ওষুধের দাম না পাইলেই সে আদা যাওয়! 
বন্ধ করে। এমন শ্বাথপর লোক নে, সে যখন আজ আগার 
কাছে উপযাঁচক হইয়। আসিয়াছে, তখন তাহার মনে নিশ্চয়ই 
একটা মতলব আছে। দেখ! যাক সেকি বলে? হয় ততার 
স্মৃতি হইয়াছে |” 

মসায়ুদ তাহার স্বভাঁবসিদ্জ সরলতার গুণে হকিম ফৈুর 
উপর রাগ ছ্েষ সবই ভূপিল। সে মনে ভাবিল লোকট। যখন 
উপযাচক হইয়া আমার বাড়ী আগিয়াছে, তখন তাহার সহিত 
কোনরূপ অশিষ্টতা কর! ভাল দেখায় না। কিন্তু শধা ত্যাগ 
করিবার শক্তিত নাই। কাজেই সে ভূত্্যকে বলিল--"হকিম 
সাহেবকে এইখানে আসিতে বল।” 

হকিম ফৈজু খ। ভৃত্যের সহিত কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। 
মলিনশদ্যা-শারিত, উত্থানশক্তিনহিত ঘসাফুদকে দেখির| অতি 
সম্মানের সহিত একটী সেলাম করিল। তৎপরে মনায়ুদের 
ইঙ্গিতে আসন গ্রহণ করিও] বলিল--"একি দোস্ত! আপনি 
এতটা জখম হইয়া পড়িগ্রাছেন? আমায় সংবাদ দেন 
নাই কেন?” 

অবস্থাভিজ্ঞ, লোকচরিস্রাভিজ্ঞ মপাদুদ একবার একটু 
মু হাস্য করিয়। বলিলেন--“অবস্থা-বৈগুণ্যেই এ সব হইয়াছে 
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বন্ধু! এমন দিন ছিল-যে দিন আমি অগণিত স্বর্ণযুদ্র। দুই 
হাতে বিপাইয়াছি। এখন একটা মুদ্রার অভাবে কোন কোন 
দিন একবারে অচল হইযব। পড়ে। এক দিন আমি আপনাকে 
ন| ডাকিলেও আপনি স্বেক্ছায় আমার বাড়ীতে আপিরাছেন। 
কিন্তু এখন আমার ভৃত্য আপনাকে ডাকিতে গিয়াও সাক্ষাৎ 
পায় না। আর আমারও ইচ্ছা থে, দুঃখের দিনে বন্ধু বান্ধবকে 
উত্যক্ত না করিয়৷ মুখ বুজিয়| দুঃখ সহা করিব ।” 

ফৈজু। মেকি কথা! আপনার ভূতা আমায় ডাকিতে 
গিয়। ফিরিয়। আসিয়াছে ! এ কথ! ত আজ শুনিলাম। জানেন 
ত আমার এই হকিমি ব্যবসায়ের জন্য কখন্‌ কোথায় যাইতে 
হয়, তাহার স্থিরতা নাই। তার পর বুড়া হকিমের বাদ্কা- 
জনিত অক্ষমতার পর হইতে আমার পনারটা খুব বাড়ির! 
উঠিয়াছে। নিশ্বাম ফেলিবার অবকাশ নাই। কখন্‌ কোথাম্ 
থাকি, তাহারও স্থিরত। নাই। যাই হোক্‌, আমায় আপনি 
মাজ্জনা করিবেন। আপনার মত সদর দোন্ত আমি খুব 
কম দেখিয়াছি । 

মসায়ুদ। শুনিয়া স্বধী হইলাম যে, আপণন আগায় 
এখনও এতটা ন্নেহ করেন, ফৈজু মাহেব। ছুঃখের দিনে, দারি- 
ত্র্যের দিনে, স্থথের নময়ের বন্ধুর সহানুভূতি বড়ই মিষ্ট । হই 
একটা কথা বলিতেছিলাম কি? এই কতদ্ব জগতের অনেক- 
কেই বন্ধু ভাবিয়া আমি আগার স্থথের দিনে টাক! ধার দিয়াছি। 
এখন টাকা চাহিতে গেলে তাহারা অপমান করিয়া আমার 
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লোককে ভাড়াইনা দেয়। ইহাই হইতেছে এখনকার যুগের 
ধন্ম-মার কৃতজ্ঞতা । এজন্য আনম তিলশাত্স ছু:বিত্ব নই, 
তবে অর্থগুলি যে প্রতারকে ঠকাইয়। লইল--ইহ। ভাবিরা 
আমি বড়ই মন্মাহত হইতেছি। দেখুন ন| কেন-আপনার 
কাছেও ত আমি এক হাজার স্বণমুদ্র। পাউব। কিন্তু এর জন্য 
একদিনও কি তাগাদা করিঘ্াছি! জানি, সময় হইলেই আপনি 
তাহা ফিরাইয়। দিবেন ।” 

ফৈছ্গু হকিম তাহার দাঁড়িটা ভাল করিয়া চোমরাইয়। 
লইর়| একটু কাশিয়। বলিল-_তা তে। ঠিক কথা! আর 
সামি যে আজ সহস্র কাজ ফোলয়। সাহেবের সংঙ্গ সাক্ষাৎ 
করিতে আমিয়াছি, সেটা কেবল এহ কথা বপিবার জন্য । তবে 
আপনাকে একবার দেখিয়।৷ যাওয়া, উষধাদির ব্যবস্থা করাও 
আমার অন্ত উন্দেগ্ত বটে। আঙ্জ কিছু হুর্দের টাকাও আনি. 
য়াছি। পরশু দিন আমি একবার আঙ্রুমে যাইব। আন্দ- 
রুমের মহাধনা সদ্দারের মরণাপন্ন পীড়।। এই সর্দার আমাকে 
চিকিৎসার জন্য এক হাজার ন্বণমুদ্রা অগ্রম পাঠাইয়! দিয়াছেন । 
এ টাকাট। আমি আপনার জন্য তুলিয়া রাখিঘ়াছি। সেখানে 
গির। যদি দুই এক সপ্তাহ থাকিতে পারি, তাহা হইলে আর 
ছুই এক হাঙ্গাগ স্বর্ণমুত্র। কামাইয়া আনিতে পাপ্িব। সাহেব । 
আপনার কাছে আমি চিরদিনহ খণা। কেবল টাকার জোগাড় 
করিতে পারি নাই বলিয়া এতদিন 'মানিতে বড়ই লজ্জ। বোধ 
হইতেছিল। আমার পত্বীর সহিত আপনার বিনি সাহ্বোর 

চ 
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ত খুব প্রণয়। তাহার নিকটই টাকাট। আমি রাখিয়া যাইব। 
তিনি সময়মত আমার বাড়াতে গিয়া লইয়া আমিবেন। আমি 
সেটা আঙ্গ আনিতে পারিতাম, কিন্ক এক বরাতী চিঠির উপর 
টাকাটা পাইবার বন্দোবস্ত হইয়াছে বলির, সেট জোগাড় করিতে 
দেরী হইবে। গদীয়ানের কাছে এজন্য গিয়া৪ ছিলাম, কিন্তু সে 
কোন কাছে বাহিরে গিয়াছে । আর কাল৪ আমি আদিতে 
পারিব না, কেন না, দূরদেশে যাইবার আয়োজনে বড়ই 
ব্স্ত থাকিৰ। এখন সুদের হিসাবে য্কিঞ্চিৎ আনিয়াছি, 
লউন।” 

এই কথ। বলিয়৷ কৃপণ হকিম দশটি স্বর্ণমুদ্রা মদায়ুদের 
হাতে দিল। নসাযুদ মনে যনে ভাবিলেন-“এই হকিম 
ফৈজুকে লোকে রুপণ বলিয়া অপবাদ দের । খিন্ধ যাহা- 
দের দাত| বলিয়া খ্যাতি আছে, বাজারে মান-সন্ত্রম আছে, 
তাহাদের চেয়ে দেখিতেছি,। এই কুপণ সব্চবিষয়ে মহৎ। 
আমার এই বিপদের দিনে এ উপযাচক হইয়। খণ শোধ 
করিতে আগিয়াছে। আজকাল এন্ূ্‌প মহন্ত প্রকাশ ক'টা 
লোকে করিয়া থাকে ।” 

ইতিপূর্বে ফৈজুর ক্রিয়াকলাপে তাহার উপর মসায়ুদের 
যে একটা দ্বণা জন্মিয়াছিল, তাহার উপস্থিত ব্যবহারে তাহ) 
চলিয়া গেল। 

মসাঘুদ টাকা কয়টা উপাধান-নিয়ে রাখিয়া বলিলেন-- 
“ভাই! তোমার এই উপকারের জন্য আমি বড়ই বাধিত 
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হইলাম। এমন কোন দাওয়াই কি তোমাদের নাই, যাহাতে 
আমার এ রোগট। সম্পূর্রূপে আরাম হইয়। যায়?” 

ফৈছু বলিল__' সাহেব! আপনার এ ব্যাধি একদিনের 
নর, আর একদিনে পারিবে ন।। আমি আঙ্দরুমের সন্দারের 
চিকিতন। করিয়া ফিরিয়া মণি; হার পর আপনার ঠিকিৎ- 
সার ব্যবস্থা করিব” 

এই কথা বলিয়। ফৈজূ উঠিয়া ফরাড়াইল, আর খুব 
খাতিরের দহ মপাযুদকে একট! সেলাম করিয়া বলিল__ 
“তা হালে এখন আনি চলিলাম। পরশু আপনার পত্ৰীকে 
আমার বাড়ীতে পাঠাইয়! 'দঃবন। তবে টাকাট। উক্ত দিনে 
'গয়া ঠিক আন। গাই । আনার স্ব স্বর্ণমুদ্রাগ্ুলিকে সহজে 
ছাড়িতে রা্ি নঃ। বেশী দিন শাড়াগড়। করিলে তাহার 
একটা মায়। জন্মির| যাইবে । তখন তাহার নিকট হইতে টাকা 
বাহির কর] বড শক্ত হইয়। দীড়াইবে |” 

সরলচিন্ত মলামুন বলিল-_“ত। খুব ভালই জানি | £ময়ে- 
মানুষের স্বাথার উপর যত না দরদ থাকে টাকার উপর "তার 
চেয়ে বেখা দরদ । ভুমি নিশ্চিন্ত থাকি9। জল কখন আগু 
বাড়াইরা যায় না, তৃষ্চাই যায়। রেবেকা পরশু নিশ্চরই 
যাইবে |” 

কৈ একটা হালির লহর তুলিয় বশিল-_““ঠিক বলিয়াছ 
- দোস্ত! বড় সাচ্চ। বাত।” 
ফৈজু বিদায় লইয়া চলিয়া গেল, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে 


রূপের বালাই ২০ 


বূপের প্রভায় সেই কক্ষ উজ্জল করিয়া যেন একখানি বিছ্যুৎ- 
প্রতিমা ধীরে ধীরে আসিয়। মপাযুদের শয্যাপার্থ্ে দাড়াইল 
অপারঙ্গে একটা ছোট-খাট বিদ্যুৎ হানিয়, খুব রার্গ। ঠোট 
ছুটিতে হাপির লহর ফুটাইয়া, সে বলিল--“আমি সব 
স্তনিগাহি |” 

মপাযুর রেবেকাকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া তাহার 
মুখচুদ্ধন কথ্রিয়া বলিল-_“কি শুশিঝাছ রেবেক!?” 

রেবেক| আবার হাসিল। আবার সেই হাসিতে মসা- 
যুদের অন্ধকারাচ্ছন্ন নিরাশ প্রাণে একট! তীব্র জ্যোতির বিকাশ 
হইল। রেবেকা বলিল--“ঘখন কৈজু হকিমের মত কৃপণ 
লোকে স্বেচ্ছা আমাদের খণ খোধ করিয়া দিবে বপিয়। 
আমাদের দ্বারস্থ -হইয়াছে, তখন পুনরার আমাদের সুখের দিন 
ফিরিয়। আমিবে। জান নাকিস্বামিন্! মানুষের দুঃখের 
দিন চলিয়া যাইবার পর যখন সখের দিন আসে তখন অসস্ভবও 
সম্ভব হয়। এই কঞ্জসের হাত দিয়া জল গলে ন।, এ যখন 
তোমায় টাক! দিতে প্রতিশ্রুত, তখন এ নষ্টোন্ধার নিশ্চয়ই সেই 
দয়াময় বিধাতার অভিপ্রেত।” 

মসাযুদ এ স্বার্থপরতাময়় জগতের কপট, অবিশ্বাসী, ধর্ম- 
জ্ঞানহীনঃলো ক-নমৃহের কীন্তিকলাপের অনেক পরিচয় ইদানীং 
পাইয়াছিল; স্থতরাং দে মনে মনে ভাবিল, “শন্ত গৃহাগত 
হইলেও বিশ্বাস নাই। যতক্ষণ না সেই শত ভোজ্যরূপে উদর- 
নামক মহাগহ্বরে গ্রবেশ করিয়া পূর্ণভাবে আয়ত্তাধীন হয়, তত- 
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ক্ষণ তাহার নিরাপত্তার সম্বন্ধে কোনবূপ বিশ্বাস করা যায় না। 
এই হকি ৈজুর টাকাগুল। যতক্ষণ না রেবেকার হস্তগত 
হইতেছে, আর তাহার ভাত নিয়া আমার এই কক্ষমধ্যবন্তী 
. সিন্দুকে ন! উঠিতেছে, ততক্ষণ কোনরূপেই বিশ্বাস নাই ।” 

রেবেকা স্বামীকে চিষ্কামগ্র দেখিয়! বলিল__“ভাবিতেছ 
কি?” 

মসামুদ। তোমার এ বাসন্তী কুহ্ছমের মত স্থন্দর 
সষমাময় মুখখানি । 

রেবেক|| নিথয। কথ। ! তুমি টাকার ভাবন। ডাবিতেছ। 
আমাগ ভাবিলে তোমার মুখখান| ছোোহক্সানাধ। হইয়া উঠিত । 

মসাযুদ। সত্যই তাই। 

রেবেকা। কোন ভয় নাই তোমার । ফৈলুর পত্বীর 
সহিত আমার খুব মাখানাখি ভাব । 

মসাযুর । তাহ। হইতে পারে, কিন্ধু কৈদুর চতুর! সহ- 
ধর্ষিণী, বোধ হয়, তার স্বামী আর তুমি এ ছু্রনের চেয়ে, 
সোনার “সেকুইন” গুলোকে অধিক ভালবাসে। 

রেবেকা । আচ্ছা, দেখ! যাবে। মাঝে একটা দিন 
ব্যবধান বই তো নয়। কিন্তু_ 

, রেবেক। আর বপিল না। তাহার ওষ্ঠাধর-প্রান্তে সনা- 

গত কথাট। নে চাপিয়। গেল। 

মনায়ুৰ ছাড়িবার পাত্র নে । সে বপিল--“কিস্ক কি__ 
তা আমায় বলিতেই হইবে 1” 
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রেবেকা হামির। বলিল-“কন্ কথাটার মানে এই, 
তুমি এক সহন্র স্বর্ণমূত্র। ফৈভুর কাছে পাইবে! সেট। যদি 
আমি আদায় করিয়। আনিতে পারি, তাহ। হইলে তার অদ্দেক 
আমার ।” 

মসায়ুর সহান্যে বলিল--“এষ্গ কথ! অদ্দেক লহয়া 
কি করিবে রেবেকা! তুমি লবই লই৪। আনার মিজের 
প্রয়োজন বলিয়া আর কোন কিছুই এ জগতে নাই । তোমার 
যাহ ইচ্ছা হয় কর9। তোমার হানিভরা মুখই যে আমার 
রোগের দাওয়াই। সেই সখের দিন মনে পড়ে কি রেবেকা, 
যে দিন দু দশ জন ক্রীতদানী ততোদার পরিচর্যার অন্য সর্বদাই 
প্রস্তত থাকিত ? সেই স্থখের দিন মনে পড়ে কি রেবেকা, যেদিন 
আমার এই অন্ধকার আবাপন্থান শত সহত্্র স্ছগন্ধ দীপে সমু- 
জ্বল হইয়া উঠিত? মনে পড়ে কি রেবেকা, তোমার সেই 
দিন_যে দিন সঙ্গীত-ম্রোত-নংক্ুকধ, সেরাজির আনন্দোচ্ছাাস- 
সঞ্রাতত মৃহ কোলাহল, রাজপথের পথিক্দিগের উৎস্থৃক দৃষ্টিকে 
আঘার এই ক্ষুদ্র পুরীর আলোকোজ্জন কক্ষমণো নিবদ্ধ করিয়া 
রাখিত? হায়! কোথায় সেদিন!” 

রেবেকা একটা মশ্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল-_ 
«৪ স্ব কথা যাইতে দাও । দুঃখের দিনে অতীতের স্থুণম়্ 
স্বতি অনল তাপের অপেক্ষাও যন্ত্রনাকর। অতীতকে ছাড়িয়। 
এখন বর্তমানকে লইয়া থাক$ তোমার ন। ছিল কি? 
সবই ত তুমি নিজের বুদ্ধির দোষে নষ্ট করিলে ! কিন্ত তার 
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জন্য যখন তুমি অন্থতপ্ত, তখন তোমার অতাঁত ভ্রণ ও আট 
মেই মহিমনয় পরমেশ্বর যাক্জন! করিয়াছেন।” 

রেবেক। আর কিছু না বলিয়া 'থনগগ কাধ) বাপদেশে 
কক্ষান্তরে চলিয়া গেল । 


পু 
আশার আনন্দের মধো একট ভার মাদকতা আছে। 
অসভ্ভাবত উপায়ে কোথাও কিছু পাওয়া যাইবে, তাহাতে 
দারিত্র্যজালাপ;ড়িভ ছিন্নবিস্থি্ন ভাগ্যের পরিব্ভূন হইবে, এরূপ 
চিন্ধার নধে'৭ যেন একট। বৈহাতিক শক্তি আঙে। বিধাতার 
সার| দুনিয়া যখন এই ভাবে চলিতেছে, তখন যে এইরূপ আশার 
আনন্দের বৈদ্যুতিক শক্ষি মপাযুদ ও রেবেকার হৃদরকে হর্ষ 
প্রফুলিত করিবে, হাভাতে আর আশ্চধ্য কি? 

কাশ১ঞ্রের আবর্তনে মধোর দিনটা কাটি গেল। 
ভূতীর দিনের উজ্জল মধ্যান্ছে রেবেকা বিবি তাহার বিশ্বস্ত 
বান্দা শিহোরাকে একথানি গাড় আনিতে আদেশ করিল। 

এ সব স্বাধীন দেখে ভ্ত্রীলোকদের নণ্যে স্বাদংনভাবে পথ 
চন্দিবার একট! প্রথা আছে । কিছ্ত সেরূপ ক্ষেত্রে মুখমণ্ডল 
সম্পূর্ণভাবে আবরণ করিয়া চলিতে হয়। 

বসাযুদের বাড়ী হইতে ফৈছুর বাড়ী এক মাইল পথ। তাই 
রেবেকা বিবি একখানি ঘেরা গাড়ী মানাইল। [ 
তাহাকে অন্দরমহলের মধ্যে যাইতে হইবে, এজন্য রেবেক। 
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তাহার একগার বিশ্বস্ত বাদীকে সঙ্গে লইল। বান্দ। অবস্ত 
তাহার সঙ্গে গেল না। 

যথাসময়ে রেবেকা ফৈছুব গ্ন্দরমহলের মধ্যে প্রবেশ 
কধিল। গর এক বাদীকে বর্লল--“তোমার বিবিকে 
খবর দাও, মসায়ুদের পত্বী রেবেকা পিবি তাহার সঙ্গে সাক্ষাং 
করিতে আসিয়াছে ন।” 

বাদী চলিয়া! গেল। রেবেকা তাহার বাদীকে বলিল-- 
"দাই ! তুই এখানে একটু অপেক্ষা কর। 'আমি খুব শীঘ্রই কাজ 
সারিয়া লইব।” 

কিয়ংক্ষণ পরে পূর্ব্বোক্ত বাদী কিরিস। আসিয়া রেবে- 
কাকে বলিল -“আপনি আমার সঙ্গে আস্থন।” 

রেবেকা বিশ্বন্তচিত্তে,র আশাপূর্ণহ্ৃদয়ে সেই বাদ'র 
পশ্চাদ্বপ্তিণী হইল । বাদী তাহাকে লইয়া একটী কক্ষমধ্যে 
প্রবেশ করাইয়া বলিল--“এইখানে অপেক্ষা করুন|” 

বাদী চলিয়া! গেল। রেবেক! সেই নিজ্জন কক্ষমধ্যে একা 
বসিয়া নানাকথা ভাবিতেছে, এমন সময়ে সে সবিম্ময়ে দেখিল, 
ফৈজু হকিম সহান্তমূখে সেই কক্ষমধ্যে উপস্থিত। ফৈজুকে 
দেখিয়া তাহার প্রাণের মধ্যে যেন একট! আতঙ্ক দেখা দিল। 
সে তখনই তাহার ওড়নাখান! টানিয়। লইয়! তাহার মুখ 
ঢাকিয় উঠিয়া ধলাড়াইল। 

হকিম ফৈজু অতি মিষ্টশ্বরে বলিল--উঠিঘা দাড়াইলে 
কেন বিবি রেবেক।গ বিশেষ কারণে আমার আজ্জরুম 
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যাওয়ার ব্যাঘাত ঘটিয়াছে । আমার শ্বশুর মহাশয়ের সাংঘাতিক 
পীড়।। আমার পরী পিত্রালয়ে গিয়াছেন, তাহার ফিরিতে 
দুই একদিন বিলম্ব হইবে। ভার উপর তোমায় কথা দিছি; 
. এ জন্তই আমায় বাটাতে থাকিতে হইয়াছে । ইহাতে তোমার 
বিস্ময়ের কারণ কিছুই নাই।” 

রেবেকা ম্ুদুম্বরে বলিল__"আপনার এ সম্বদয়তার জন্য 
ধন্যবাদ দিতেছি । আমার স্বামী পীড়িত, তা তে। জানেন। 
হাতার সেবার ভার আমার উপর। বেশী বিলম্ব ত আমি 
করিতে পারিব না।” 

ফৈন্ু সহাস্থমুখে বলিল --“ঘখন এ গরীবখানায় আমার 
বন্ধুর স্ত্রীর পদার্পণ হইয়াছে, তগন আমি ধন্ত হ্টয়াছি। আমার 
ক্ষমতায় যতটুকু সম্ভব, সে সম্মান তোমায় দেখাইতে আমি 
কখনই কুষ্ঠিত হইব না।” 

ফৈন্গু হকিম-_চিকিৎসক | মসাযুদের অন্তঃপুরে তার 
অবাধ গতি। রেবেকার একবার শক্ত যোগ হইয়াছিল, তাহার 
চিকিত্সা ও ফৈজু করিঘ্াছে! কাজেই ফৈজুর সম্মুখে বাহির 
হইতে রেবেকার কোন সক্কোচভাব ছিল না। কিন্তু 
তাহ। হইলে কি হয়! তাহার নিজ গৃহে, স্বামীর সম্মুখে, 
এ সঙ্কোচভাবটুকু না থাকিতে পারে । কিন্ত ফৈজুর গৃহে ত 
নয়। ু 
রেবেক। মৃহম্বরে বলিল--প্জানি আম, আপনি আমাদের 
যথেষ্ট স্বেহ করেন। আমি আপনার বন্ধুর স্ত্রী। ধরিতে গেলে' 
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আপনার পরিজনন্ুক্তা। আমায় সম্মান দেখাইবার কোন 
প্রয়োছন নাই। 'আপনি শীদ্ব অ:গার় টাকাণ্চল গণির। দিন। 
'আমি ফিরিয়া না গেলে আমার স্বামীর স্নানাহাবাদি হইবে না।” 

কৈজুর কখাবার্জার ভঙ্গিট! রেবেকার বড় ভাল লাগিতে- 
হিল না। বিশেষতঃ তাহার "বনে কখন ণে দীর্ঘকাল ধরিয়। 
অপর পুরুষের সহিত কথাবার্তী। কহে নাহ | নে যেন সেখান 
হইতে চলিয়। যাইতে পারিলেই বাচে। 

ফৈছু অগত্যা নিকটস্থ একটা বাঞ্স খুলির। দুইটি স্ব্মুদ্রার 

তোড়া বাহির করিয়া রেবেকাঁকে দেখাই বলিল--“ প্রত্যেক 
তোড়ায় পাচখত সেকুইন ব। স্বর্ণনু্। আছে। আমি তোমার 
স্বামীর নিকট সহন্ স্বর্মুদ্র! খণ করিচাছিলাম। তাহার উপর 
আমি তোনার্র আরও এক সহস্র স্বর্ণমুদ্র। দিতে প্রস্তত। সেটা 
(তোমার এহ শুভাগমনের সন্মান স্বরূপ |” 

রেবেকা অপহিষু্ডাবে বলিল - “নানা, উহ লইতে 
আমার কোন অধিকারই নাই । আমার গ্রাপ্যগণ্ড৷ চুকাইয়া 
দিন, আমি চলিয়া যাই ।” 

ফৈজু বেবেকার সন্নিহিত হইয়। বলিল--“রেবেকা! শুশি- 
য়াছি, রম্পীর প্রাণ কুহ্থম-কোমল। নিষ্ঠুর হই৪ না। আমায় 
কপাকর। তোমার এই অনিন্দাহ্থন্দর রূপ দেখিয়। বু দিন 
হইতে আমি আগুনে পুঁড়িয়। মরিতেছি। পিপাপার্-হৃদয়ে 
বিস্তৃত নরসীতীরে দাড়াইয়া ও তৃষ্ণায় জলির! মরিতেছি। মুখ 
ফুটির। কিছু বলিবার যো নাই -অথ5 না বলিলেও জালার 
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বিরম নাই । তোমার এ কুন্ম কোমল হাতখানি একবার 
আখায় স্পর্শ করিতে দাও । তোমার এ তুলনাহীন শৌন্দধা- 
ভর| মুখখানি নীশাবপ্তঠনে মাবৃত হইঈঘা ঠিক যেন মেঘঢাকা 
চাদের মত দেখাইতেছে । মেঘ সরিয়। যাক-_-চাদের জেোযোতিতে 
আমার এ কক্ষ উজ্জ্বল হউক। এক সহত্র মুদ্রা কেন 
আর্মি তোমার এই মন্ুগ্রহের জন্য ছুই সূহত্রন্বর্ণধুদ্রার ভর! 
আরও ছুইটী টাকার তোড়া তোমায় এখনই দিতে প্রস্থত । 

রেবে £; এই কথা শুনিয়া মশ্মে নন্ে শিহরিয়া উঠিল। 
তাহার নেকদ্ধ় পদাহত| বাঘিনীর নেদ্বের ন্যায় জলিয়া উঠিল-- 
নর্ববশরীরে ক্রোধ-্ণা-মিশ্রিত £কটা ভীষণ উত্তেজনা জাগিয়া 
উঠিল। সে তৎক্ষণাৎ দূরে সরিয়া দাড়াইঘ়া বলিল- “ধিক 
তোমার দৈছু। পিন তোমার হান প্রনুত্তকে ! এ কথা মুখ 
দিরা উচ্চারণ করিতে কি তোমার লিহবা কলুষিত হইল ন:? 
অপরের বিবাহিত। পত্রী আমি, তোমার বন্ধুর পরী আমি, 
সন্থান্ত কুলকানিনা আমি_-আজ 'গানায় তুনি এক কৌশল- 
জালে ফেলিয়া একপভাবে অপমান করিতে! "আজ যদি 
তোমার সহধন্মিণী এখানে থাকিত, গাহা হইলে, বোধ হয়, 
এরূপ অশিষ্টাচার করেতে সাহনী হইতে ন11” 

ফৈজু মহে'ল্লাসের সহিত বলিল_-্ব1! কি স্বন্দর রূপ 
তোমার রেবেক।। এ কূপের যেতুলনা নাই! অত ক্রুদ্ধ 
হইয়াছ তুমি-_-তবু৪ গে রোধের বিকাশে তুমি যেন আরও 
স্নন্দর! ইয়ে মেহেরবাণ খোদা! এছুল্লভ সাম্ৰী, সাত 
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রাজার ধন, তুমি সেই চিরকুগ্ন হ্ৃতসর্বস্ব মসামুদকে দিবে 
কেন? সুন্দরি ! ঘে ভয় তুমি করিতেছ, তাহার কোন সম্ভাবনা 
নাই। তোমার কাছে আমার প্রাণের কথ| বলিব বশিয়াই 
আজ কৌশন করিয়! আমার স্ত্রীকে বাপের বাড়ীতে পাঠাইয়! 
দিয়াতি, আর সে দিন তোমাক বাড়ীতে গিরা! ওরূপভাবে 
আত্মীয়ত| করিয়! আসিয়াছি।” 

রেবেকা সত্য সত্যই ভীষণ বিপদে পঁতিত। এক প্রাণ 
হীন, মাত্মর্ধ্যাদাহীন, নিষ্ঠুর বর্বরের শিকট নে নহজে করুণা 
প্রত্যাশা করিতে পারে না। স্বতরাং “শঠে শাঠ্যং” এই 
নীতির বশবর্তী হইয়া দে উপস্থিত-বুদ্ধিবশে, এক নূতন চাল 
চালিল। 

রেবেকা অপেক্ষারুত শান্তযৃদ্ঠি ধরিয়া প্রনন্মুখে বলিল-_ 
প্হকিম সাহেব! চিকিৎসা! করিয়া রোগ আরাম করা ব1 
তাহার তথ্য নির্ণয় কর! অতি সহজ । কিন্ত এবরূপোন্সাদ বাধির 
চিকিৎস। এত তড়িঘড়ি হইতে পারে না। আমার স্বামী 
বর্তমান। বেশী বিলম্ব করিলে তিনি হয়ত কোনরূপ সন্দেহ 
করিতে পারেন। একট! কথ৷ হইতেছে কি--রূপের নেশা! আর 
প্রত ভালবানা এ ছুটো সম্পূর্ন আলাদ। জিনিদ। আজ তুমি 
রূপ দেখিয়। আমার উপাঁপন। করিতেছ-_কিন্তু এই মেদ-মাৎস- 
ময় দেহের সৌন্দর্য ত চিরস্থাী নয়। পরে হুর ত তুমি 
আমাকে শু কুহ্থমের মত পদদলিত করিবে। আমার স্বামীর 
ষে অবস্থা, তাহাতে তিনি, বোধ হয়, বেশী দিন বাচিবেন ন|। 


২৯ রূপের বালাই 


খোদ] না করুন, য্দ আমার সে মহাছুর্দিন উপস্থিত হয়, 
তাহ! হইলে তোমার প্রস্তাব বিবেচনা করিয়! বলিব” 

কৈজু অতি চতুর, অতি বড় সম়তান! রেবেকা যে চল 
চালিল, তাহা সপ্পূর্নপধপে বাথ হইল। পে বুঝল, রেবেক। 
তাহাকে এই সব কথার ভুলাইতে চাহিতেছে । তাহার এমন 
মোনার স্থযোগটা একবারে মাটী হইয়া যাইবে! তা হইতে 
পারে না । সে বলিল--“বিবি রেবেকা! এই হকিম ফৈজু অনেক 
মরা মাছকে যমের মুখ হইতে ফিরাইয়। আনিগ়াছে, আবার 
অনেককে হাপিতে হামিতে যমের মুখে পাঠাইয়াছে। এনে 
জাঁনও, তোঘার স্বামীর খণ শোঁধ কারবার জন্য আমার এত 
মাথাব্যথা করে নাই। এখন আমি তোমায় দুই সহ স্বর্ণ- 
মুত্র। নজরান। দিতে প্রস্থত, কিন্তু এর পর তোমায় একটি 
কপদ্দকও দিব না। তোমার স্বামী সাংঘাতক রোগে 
পীড়িত। শীঘ্র তাহার আবনের দিন ফুরাইয়। 
আমিবে। তাহার উপর ভোমার খণগ্রন্ত স্বামী, তোগার 
জীবিকার জন্য একটি পয়সাও রাখিয়। যাইবে না। ঘোর 
দারিত্য আর অনাহারজনিত কষ্ট, একদিন নিশ্চয়ই তোমাকে 
আমার দ্বারে উপস্থিত করিয়া! দিবে। তুমি যদ্দি আমার এই 
সামান্ত উপরোধে দন্মত না হও--” 

দহলা এই সময়ে ছুইজন স্ত্রীলোক .দ্বার ঠেলিয়। সেই 
কক্ষমধ্ে প্রবেশ করিল। ইহাদের একজন ফেছুর সহ- 
ধর্শিণী। আর অপরা রেবেকার বাদী। 


রূপের বালাই ৩০ 


রেবেকার বাদী নুখভঙ্দী করিয়া বপিল--“দেগ লে মা, 
তোমার শ্বামীর আকেলট।! কুল-কামিনাকে নিজের ঘরে 
কৌখল করিয়া আনিয়া এহ ভাবে অপনান! আমি প্রথম 
হইতেই ধরেজার আড়ালে দাড়াইরা ব্যাসারট। দেখন্াছি। 
ভাগ্যে ডোমার বাপের বাড়ী এই পাড়ায়, আর সে বাড়ী 
আমি জানি-তাই ঠিক সমঘে তোমায় নংবাদ দিতে পার" 
যাহি। নকল কথ! ত তুমি “নজের কাণে শুনিলে। ভাল 
মান্থষের খেয়ে তুনি-তোঘার স্বামী চিক্ংসক। সঙ্লের 
অনধগমহলে তাহার অবাধ গতি । এ কথা যাঁদ প্রকাশ হহয়। 
পড়ে তাহ। হইলে যে ব্যবণা মাটি হইবে ।” 

বাধীটা খুব চৌকোষ। রাগের মাথায় সে এই ভাবে 
অনেক কথাই বলিঘ়্া ফেলিল। আগ তাহার ফলে রেবেক। 
সে যাত্রা! বাচিয়া গেল। 

দুনিদ্া দাইএর কথ।গুলো কৈজু-পত্বীর অন্তরের মধ্যে 
গাাথয়। গেল। সে স্বভাবতই ছুষ্ট5রিত্রা, মুখর, কর্কণভামিলী। 
স্বীলোকে স্বানীর সমস্থ অপরাধ মাজ্জন| করিতে পারে, কিন্ত 
তাহার অগ্ঠাসক্তি মাজ্জন। করে না। কাজেই এ কথায় 
আগুন ধরিয়। উঠিল। 

বান্েনীর মত গঞ্জন করিয়। ফৈজু-পত্রী বপিল _-"এই জন্ত 
আমায় চালাকি করিয়া বাপে বাড়ী পাঠাইয়। দেওয়া হইয়াছিল 
ন1? এই স্বন্দরী রেবেকার রূপ দেখিয়। ম্জিয়াছ। ভদ্র 
কুলাঙ্গনা যে, তোমার মহাজন যে, হীন খণী তুমি যার কাছে» 


৩১ ৃ রূপের বালাই 


দেই তোমার বন্ধুর পত্বী ষে, তাহার সহিত তোমার এই 
বাবহার! জান তুমি_এই রেবেক। যদ কাঙ্গির কাছে গিয়। 
এই বে-ইজ্জতির জন্য নালশ কবে, তাহা হইলে কোড়ার 
প্রহরে তোমার পিঠের চামড়া ফাটিয়া যাইবে। ছে! ছি! 
শত দিক্‌ তোমায় ।” 

পদাহত কুকুর যে ভাবে স্থান ত্যাগ করে, সেই ভাবে, 
পত্রীহস্তে লাঞ্চিত হকিন কৈজু সেই কক্ষ তাগ করিল। 

ফৈজুপন্রী, রেবেকার হাত দুখানি ধরিয়া বলিল_-“আমি 
যাই মেয়ে, তাই অমন শয়তানকে লইয়। ঘর করিতেছি মা! 
ভুমি কিছু মনে করিও না। আমার এ আদ্মীটি, এক আরব 
দেশের গাধ। বই আর কিছুঠ নন । আমার কালের জোরে 
ছু পুলা সঞ্চয় করতে পাচ্ছে। তোদাদের খণ যাতে শোধ হয়, 
তার ব্যবস্থা! আমি আজই কস্ডি। এ নরাধমই তোমাদের 
বাড়িতে বহিঘ্ধা টাক। দিয়। আসিবে ।” 

রেবেকা আর সে স্থানে অপেক্ষা না করিয়া, কৈদুপত্রীর 
কথার কোন উত্তর না ধিয়া, তখনই তাহার বাদ!কে লইরা 
বাহরে চলি আপিল। মুক্ত বাযুতে আনিয়া সে ধেন হাফ, 
ছাড়িয়। বাচিল। 

গাড়ীতে উঠিগ্া, কিমৎক্ষণ নীরব থাকিয়া রেবেকা দাইকে 
বলিল_“দাই! তুই আমার একমাত্র বিশ্বস্ত বাদী। এই 
. দুঃখের দিনে আমাদের মকলেই ত্যাগ করেছে, কিন্ত তুই 
এখন মায়া কাটাতে পারিস্নি বলে আধ পেটা খেয়েও 


রূপের বালাই ৃ ৩২ 


আমাদের সংসারে আছিস। তুই আমার মায়ের মতন। একটা 
অন্রোগ তোকে করবে।।” 

দুনিয়৷ বলিল__“আমিক্ত তোমার হুকুমের বাদী মা! অত 
কিন্তু হয়ে বলছো কেন!” 

রেবেকা । এখনই ধ। হয়ে গেল, সাহেব যেন ন। জান্তে 
পারেন। 

দই! তোব|! তোবা! এনন কাজও করতে আছে? 
আর আমায় কি তুমি এত বোক। ঠাউরেছ মা। আমিযদ্ 
নিরেট বোক। হতুম- 

রেবেকা দ্াইঘ়ের মুখ হইতে কথ কাড়িম্থা লইয়! বশিপ 
--না-না তুই বোকা ন'ন। বোকা হলে, আজ আমার 
ইজ্জত বাচতো না! জানস্‌ ত, সাহেব কেমন বদমেজাজের 
লোক। একথা শুন্লে, তিনি একবারে তেলে বেগুনে জলে 
উঠবেন'। একট। ভয়ানক ব্যাপার হয়ে উঠবে ।” দাই বলিল 
সপস্থির জেনো বিবি! তাকে এমব কথ। ঘুণাক্ষরে জানতে 
দেবনা । তবে এ ভয়ানক ব্যাপারটা এখানেই শেষ হতে 
দেওয়া উচিত নয় ॥” 

রেবেকা। তা হলে কি কন্তে চাদ্‌ তুই? 

দ্াই। আমি প্রথমে এ সম়তানকে কোড়া খাওয়া,ত 
চাই, আর নেই সঙ্গে টাকা গুলোও আদায় করতে চাই। 

রেবেকা । কি করে কর্ষিব! 

দ্াই। ব্যাপার টা ঠাও| হ'তে দেওয়া উচিত নয়। 


৩৩ রূপের বালাই 


তাহলে সব মাটি হবে। তোমার মনট! এখন আগুনের হলকায় 
জলছে। এই সময়ে একটা কাজ কর্তে পালে, এক টিলেই 
ছু'টে! পাখী সাবাড় হয়! 

রেবেকা । কি কর্তে বলিস্‌ তুই? খুলে বল্‌ না। 

দাই। তুমি এখন কাজির কাছে চল। কাঁজির বাড়ী 
বেশী দূরে নয়। আর দে লোকট! বড় খাটি। কারুরই খাতির 
রাখে না। তুমি এখনি নালিম কর যে তোমায় বেইজ্জত 
করেছে। তাহলে সবই সোজা হয়ে আস্বে। অই যে লাল 
নিশান উড়ছে দেখ ছো, যাঁতে চাদ অপাকা, এ বাড়ীতেই কাজি 
সাহেব থাকেন। লোকট। প্রবীণ ও দয়াবান্‌, আর তার উপর 
জবরদন্ত। কার্জির বাড়ীর যে সর্দার বাদী, তার সঙ্গে 
আমার অনেক দিনের আলাপ। তাকে' খুজে বার কত্তে 
পাল্পেই সে তোমায় একবারে কাজির কামরায় পৌছে 
দেবে। 

রেবেকা চুপ করিয়! কি ভাবিল। তারপর মলিন হাস্তের 
সহিত বলিল_-“রূপ যে বড় বালাই দ্রাই! আমার আর 
কোথাও যেতে ভরসা হয় না।” 

দ্বাই সহান্য মুখে বপিল--“ধর্দের অবতার, বয়সে 
প্রবীণ, ন্যায় অন্যায়ের বিচারকর্তা, সুলতানের প্রতিনিধি-_ 
তার কাছে তোমার রূপের প্রবল আকর্ষণ একটুও আধি- 
“ পত্য কর্তে পারবে না। কে যেন আমার মনের ভিভর থেকে 
বলে দিচ্ছে, এতেই আমাদের কাজ উদ্ধার ও প্রতিশোধ নেওয়া 
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হবে। হকিম ফৈজুকে প্রবল পরাক্রান্ত কাঞ্জি তলব কল্পে 
সে টাক! দেবার পথ পাবে ন1'” 

রেবেক। একটা দীর্ঘ নিশ্বাদ ফেলিয়া বলিল__“তাহ'লে যে 
বাড়ী ফিরতে বেশী দেরী হয়ে যাবে? তিনি কত ভাববেন ।” 

দাই বলিল-_“তার জন্তে ভাবনা কেন? আমি কাঞ্জির 
বাড়ীর দাইকে খুব ভাল িনি। তার সহায়তায়, একটা 
লোককে দিয়ে সাহেবকে খগর পাঠাবে! যে, সহঙ্গে টাকা 
না পাওয়ায় আমর! কাজির কাছে নালিশ কর্তে এসেছি। 
হ'লে সাহেব তোমার দেরী দেখে ভাববেন না-রাগও 
কর্কেন না। বরং খুব খুসী হবেন। কবে তিনি তোমার 
কোন্‌ কাজের প্রতিবাদ করেছেন? কার্জি প্রজা সাধারণের 
বাপমার মত। সুলতানের প্রতিনিধি তিনি ।” 

রেবেকার মনে তখনও সেই অপমানের আগ্তনটা 
জলিতেছিল। দাই চেষ্ট করিয়া সে আগুনটা আরও উম্কাইয়] 
দিল। | 
রেবেকা বলিল-_“তবে তাই হৌক। কিন্তু কাজির সে 
সাক্ষাতের আগে, সেই দাইকে ধরিয়া চেষ্টা করিয়া তুমি একজন 
বান্দাকে বা বাছীকে সাহেবকে সংবাদ দিবার জন্য পাঠাইয়া 
দিও ।* . 
.এইকপ ভাবে কথাবার্ডা। কহিতে কহিতে তাহারা দুইজনে 
কাজির বাটার সন্গিকটে আসিল । 

ম্মুখেই সমূচ্চ তোরণত্বার। তোরণঘারে রী 
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দাই কাজি সাহেবের কুঠীর মধ্যে গাড়ী লইয়া যাইবার জন্য 
চালককে আদেশ করিল। দ্বারস্থ গ্রহরীও জেনান৷ সওয়ারি 
দেখিয়া কোনরূপ . আপত্তি করিল না। কারণ এরপ ব্যাপার 
নিত্যই মে দেখিতেছে। অনেক জ্েনান! তাহার প্রতৃর নিকট 
নালিশবন্দ হইতে আসে। 

কার্ি সাহেবের বাড়ীতেই তাহার আদালত। তৎপার্ষে 
তাহার দ্বিতল আবাস বাটী। এই আবাস বাটার চারিদিকে 
আবার একটা বিচিত্র ফলফুলশোভিত উদ্যান। 

একটা নিদ্দিষটস্থানে পৌছিয়৷ গাড়ীখানি আর অগ্রসর 
হইতে পারল না। কারণ মেই সীমার বাহিরে কোন যান 
বাহনের যাইবার অধিকার নাই। 

দাই, রেবেকাকে সঙ্গে লইয়া, সেইখানে নামিল। অন্তঃ- 
পুরের পথের সহিত সে পূর্বপরিচিত। ন্বতরাং মে সেই পথই 
ধরিল। স্ত্রীলোকের অস্ঃপুরে প্রবেশের কোন বাধাই নাই? 

তাহাদের অতি সৌভাগ্য, যে অন্দরে প্রবেশ করিয়াই 
কাজির পরিচারিকার সহিত তাহাদের দেখ। হইল। . 

রেবেকার দাই তাহার বন্ধু সেই পরিচারিকাকে 'বুলির--* 
“একজন চাকরকে আসাদের বাটীতে পাঠাইতে হইবে; সে 
কেবল আমার প্রতুকে বলিয়া আদিবে বাড়ী ফিরিতে আমাদের 
একটু বিলম্ব হইবে, তিনি যেন উৎকন্টিত না .হুন।” 
পরিচারিকা তখনই একছন ভৃত্াকে % নি 
পাঠাইল। 
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দাই কাজির প্রধান! বাদীকে বলিল-“তোমার দাহেব 
কোথায় ?” 

বাদী। কেন তার সঙ্গে কি প্রয়োজন? 

দাই। ইনি আমার প্রন্ুপত্রী, তাহাত তোমায় বলিয়াছি। 
ইনি কোন ছুষ্ট লোকের নামে কাজি সাহেবের কাছে নালিশ- 
বন্দী হইতে চান। | 

বাদী। কিন্তু এখন বেল! দ্বিগ্রহর। দশটার মধ্যে 
প্রাতঃকালে কাছা শেষ হইয়। যায়। তারপর অপরাহ্ণ 
তিনটার সময় আবার বলে। 

দাই। তাসতা। কিন্তু আমর! ত প্রকাশ আদালতে 
ভাহার নিকট নালিশবন্দী হইতে পারিব না। আমার প্রতুপত্বী 
বড়ই লজ্জাশীলা, আর এক সন্ত্ান্ত বণিকের পত্বী। 

বাদী। ভাল কথা! সাহেব এখনও মধ্যাহ্ন বিশ্রামের 
জন্য তাহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করেন নাই। একরপ স্থলে 
তোমাদের আরজটা একবার তাহাকে জানাই, দেখি তিনি 
কি বলেন। 

বরেবেক। ও তাহার বাদী মেই কক্ষ মধ্যে এক আলনে 
উপবেশন করিল। রেবেক। বলিল--“ঘদি এখনিই কাজীর 
মহিত দেখা ন। হয়, তাহা হইলে অপেক্ষ। ন৷ করিয়া চল আমর! 
চলিয়। যাই ।” 

এমন সময়ে কাজির বাদী সেই বক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া 
বলিল--*সাহেৰ আপনার বিবিকে তলব করিয়াছেন।* 
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রেবেক। অর্ধাব গ্রনে মুখ ঢাকিয়া! অগ্রসর হইল। তাহার 
বাদীও তাহার অনুমরণ করিতেছিল, কিন্তু সর্দার বাদী 
তাহাকে নিষেধ করিয়া! বলিল--“এসময়ে সাহেবকে বিরক্ত 
করিবার অধিকার কাহারও নাই। তিনি কেবলমাত্র তোমার 
প্রভৃপত্থীকে তলব করিয়াছেন, স্থতরাং সেখানে তোমার 
যাওয়াটা ভাল দেখায় ন1।” এস আমর! দুজনে এখানে বসিয়া 
না হয় গল্প করি। 

কাজেই অতি সম্কৃচিত চিন্তে, ভয়ে ভয়ে, লঙ্।-সঙ্কোচ- 
ভারাবনত হৃদয়ে সুন্দরী রেবেকা সপ্দার বাদীর সহিত কাজির 
কক্ষের দিকে চলিল। সদ্দার বাদী, তাহাকে বক্ষমধ্যে প্রবেশ 
করাইয়। দিয়া, ফিরিয়া আমিল। 


শু 


যেরূপ ভাবে কক্ষটী সাজানো হইলে, নগরের প্রধান 
বিচারক কাজির ব্যবহারযোগ্য হয়, রেবেক! যে কক্ষে 
প্রবেশ করিল-_তাহা ঠিক সেইরূপ ভাবেই সাঙ্জানো। 
এশ্বর্েযর ও উচ্চপর্দের পরিচায়ক সমস্ত সঙ্জাই সেই কক্ষে 
আছে। ন্থম্্ম অবগ্তঠনের মধ্য হইতে রেবেক। এগুলি লক্ষ্য 
করিয়া, একখানি মখমলমগ্ডিত সোফায় উপবিষ্ট কাজিসাহেবের 
সম্মুখে অবনতভাবে একটী সেলাম করিয়া, আরও. সাহস 
স্চয় পূর্বক ম্পইস্বরে বলিল_-“ধম্মাবতার ! আরজ বন্দেগী । 
খে।দা আপনার মঞ্জল করুন 1 
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কাজিসাহেব ন্মিতমুখে বলিলেন_-“বিবি, তুমি অই 
আসনে বসো। আমি ধীরে ধীরে তোমার সকল কথাই 
শুনিতেছি।” 

রেবেকা কাজির এই সদয় ভাব দেখিয়া অনেকটা নির্ভর 
হইল। তাহার মনে চিরদিনই একটা ধারণা ছিল যে, 
সহরের প্রধান ধর্দাধিকার বড়ই জবরদস্ত লোক। তিনি 
পরুষভাষী, 'সমবেদনাহীন, মদগর্কের গর্বিত, অর্থী প্রত্যর্থীদের 
সাক্ষাৎ শমনন্বরূপ। 

কাজেই মে আর৪ একটু অগ্রলর হইয়া, কাজিকে 
পুনরায় একটী সেলাম করিয়! বলিল-_“বাদীর গোস্তাকি মাফ, 
হৌক। আপনার সম্মুখে আসন গ্রহণ করিয়া ধুষ্টতা প্রকাশ 
করিতে চাহি না। আমি এই সহরের আম্মাণী রত্ববণিক্‌ 
মসায়ুদের স্ত্রী” 

কাজি তখন ধূমপান করিতেছিলেন। আর সুগন্ধ 
খাষ্ষিরার মনমাতোয়ার] স্ববামে দেই কক্ষ মজগুল হইয়! 
উঠিতেছিল। 

কাঁজিসাহেব সটকার সুদীর্ঘ নলটা পার্থে এক ক্ষুদ্র 
কাষ্ঠাসনের উপর রাখিয়া! বলিলেন_-“বিবি! তোমার পরিচয় 
আমি পূর্বে পাইয়াছি। আমার সর্দার বাদী আগে তোমার 
পরিচয় দেওয়াতেই আমি তেমমায় এই অসময়ে সাক্ষাৎ করি- 
বার হুকুম দিয়াছি। তোমার স্বামী মসামুদের সহিত আমার 
দহছরম-মহরম না থাকিলেও আমি তাহার সহিত পরিচিত। 
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তোমার আরজ কি--শুনিতে চাই। অবশ্ত আমার আদালতের 
নিয়মাহদারে অপরাহেই আমি মামলার বিচার করিয়! 
থাকি। কিন্তু আমি তোমার নালিশ এখনই শুনিতে 
প্রস্তত।” 

রেবেকা বলিল--“এই সহরে ফৈজু বলিয়া এক হকিম 
আছে ।” 

দোর্দিগুপ্রতাপ, অর্থীপ্রতার্থীর সাক্ষাৎ শমনস্বরূপ, কাঙ্জি- 
সাহেবের একটা ভয়ানক মুদ্রাদোষ ছিল। তিনি “তার পর+ 
এই শব্দটার অত্যধিক ব্যবহার করিতেন। স্থততরাং তিনি 
বগিলেন--“তারপর 1” 

রেবেকা বলিল-“ষণন আমার স্বামীর সথদিন ছিল, 
আর এই হকিগ কৈচ্ছু আমার স্বামীর বন্ধুরূপে আমাদের 
বাড়ীতে যাতায়াত করিত,সেই সময়ে সে আমার স্বামীর নিকট 
হইতে একমহ্ স্বর্ণমদ্র। খণরূপে গ্রহণ করে।” 

কাঙ্জি। তারপর? 

রেবেক।। কিন্তু এখন দে খণের কথ। অন্বীকাঁর করিতে 
চায়। বনু তলব তাগাদা করিয়াও আমার স্বামী এই টাকাগুলি 
আদায় করিতে পারেন নাই। | 

কাজি। ভারপর--এই খণের কোন দলিলপত্র আছে? 

রেবেকা । না-তখন আমার স্বামীর সহিত হকিমের 
. খুব আত্মীররত। ছিল। কাজেই এ সম্বন্ধে কোন দলিল লওয়! 
_ আমার স্বামী আবশ্যক বোধ করেন নাই। 
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কাজি। তারপর--এট! হচ্ছে একটা খুব শক্ত মামলা। 
তারপর, বোঝেনা কেন, যতদুর আমি জানি, এই হকিম ফৈজু 
পোকট! বড় অর্থপিশাচ। তারপর আমি শুনেছি সে তার 
মহোদরের চিকিৎ্স। কর্তে গিয়েও দর্শনীর টাকার মায়া 
ছাড়তে পারেনি। তারপর--দলিলপত্র খন নেই-_আর 
সে যদি খণের কথাট। একেবারে অস্বীকার করে ফেলে--তার 
পর--তোমার মামলাটা একেবারে ফেঁসে যাবে। আমরা 
হচ্ছি ধর্ের অবতার। প্রমাণই হচ্ছে আমাদের চক্ষু। এই 
প্রমাণরূপ চক্ষু আমাদের যে দিকে চলিয়ে নিয়ে যায়, আমর! 
সেই দিকেই যাবো । তারপর-_ 

রেবেকা । সত্য এ্টাকার সম্বন্ধে কোন নিন নাই; 

কিন্ত ধর্শ ত আছেন-উপরে ত খোদা আছেন। কাল 
হকিম আমার স্বামীকে স্থদের দরুণ টাকা দিতে এসেছিল । 
আর--তারই কথামত আজ আমি তার কাহে আদল 
আদায়ের জন্য গিয়েছিলুম । 

কাঞ্জি। তারপর-তোমার স্বামী থাক্‌তে তুমিই বা 
তাগাদায় যাও কেন? পদ্দীনশীন জেনানা তুমি। অবশ্য 
যদিও আমাদের এ দেশে পরদার তত কড়াক্কড় ব্যবস্থা নেই-_ 
তারপর, তোমার নিজের যাবার কি দরকার ছিল? তোমার 
স্বামী মসাযুদ নিজে তাগাদায় যাননি কেন? তারপর-- 

রেবেকা । ধশ্মাবতার! আমার স্বামী ছ-মাসের উপর 
রোগশধ্যায় পড়ে আছেন। তাঁর একটা অঙ্গ পড়ে যাবার 
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মত হয়েছিল। এখনও তাঁকে তুলে ধরে আহার করাতে 
হয়। আর তিনি এতটা অনমর্থ যে অতিকষ্টে লাঠি ধরে 
একঘর থেকে আর এক ঘরে যেতে পারেন। 

কাঞ্জি। ও এখন বুঝেছি বিবি! মামলার হাল গোলক 
ধাঁধায় দাড়াচ্ছিল। তারপর--তোমার, এই কথাটায় একটু 
ফিরে গেল। তারপর এট খুব সঙ্গত কথা, যে মহাজন 
এতট। নাভান, সে কখনও নিজে তাগাদায় যেতে পারে না। 

স্ববুদ্ধি রেবেক। বুঝিল-_কাজিসাহেবের কথাবার্ত! 
বড়ই গোলমেলে। এরূপভাবে প্রন্বের উত্তরে কথা বলিতে 
গেলে সমস্ত দিনট। কাটিয়। যাইবে। স্থৃতরাং সে কিজগ্য 
সেদিন হকিম ফৈজুর বাড়ীতে গিগাছিল, আর নেই হুকিম 
কিরূপ অভদ্র ব্যবহার করিয়াছিল, তাহার ইজ্জত নষ্ট করিতে 
উদ্যত হইয়াছিল, তৎনম্বন্ধে সকল কথা, জিজ্ঞাপার অপেক্ষা না 
করিয়া, কাজিনাহেবকে গ্ুচ্ছাইয়। বলিল। 

এই সব কথা শুনিয়া, কাজি ক্রোধে অধীর হুইয়। চীৎকার 
করিয়া হুমকী দিয়া বলিয়। উঠিলেন-_“ব-টে 1” 

কাজিসাহেবের চেহারাখান৷ গান্তাধ্যপূর্ণ। তাহার দৃি 
অতি কঠোর। আর কাচ। পাক! চুলে পরিপূর্ণ মন্তক ৪ 
দীর্ঘ শ্শ্রু দেখিলে মনে একটা ত্রাস আসিয়া পড়ে। তাহার 
উপর তাহার কঃম্বর মেঘমন্দ্রের মত গভীর। তাহা শুনিলে 
অনেকেরই শ্লীহা ফাটিয়। যায়। 

স্থতরাং “বটে এই শব্দটা কাঙ্জিসাহেবের মুখ হইতে 
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বাহির হইয়! কক্ষমধাস্থ ভিত্তিগাত্রে গ্রতিহত না হইতে হইতেই 
কোমগপ্রাণ। রেবেকা! সেই ভীষণ কঠস্বরে চঘকিত হইয়া! উঠিল। 
ভয়ে তাহার সর্বশরীর শিহরিগ্। উঠিল। এই শিহরণের সঙ্গে 
সঙ্গে তাহার মাথার অব্তঠন খপিয়৷ গেল। কিন্তু তখনই 
সে দেই চঞ্চল ভাবটা আর তাহার মাথার অবগুঠনটী 
সামলাইয়! লইল। 

অবগুঠন সরিয়া যাঁওয়ায়+-কারজিসাহেবের দৃষ্টি রেবেকার 
মুখমগ্ডলের উপর. পড়িল। এনক্ষণ তিনি মেঘ-ঢাকা চাদের 
মৃত, একখান উজ্জল রূপের ছায়ামাত্র দেখিতেছিলেন। কিন্তু 
নেই অবঞ্্ঠনরূপ মেঘটা, চাদের মত মুখ হইতে সরিয়। যাওয়ায় 
কার্দিসাহেব সবিস্ময়ে দেখিলেন--এমন রূপ জগতে খুব কম 
রমণীরই আছে। মসাফুদের দারিপ্র্যপীড়িত অগ্তঃপুরের 
শোভাবৃদ্ধি করিবার জন্ত এই অলোকসামান্ত রূপের স্থষ্টি হয় 
নাই। মহাপ্রতাপান্থিত মোগল প্রদেশের দণ্ডমুণ্ডবিধাতা একচ্ছত্র 
অধিপতি_স্বলতান আলমামুনের অস্তঃপুরের অসংখ্য স্থরূপমীর 
গর্ব, এই যুবতীর আবিতাবে খর্ব হইতে পারে। 

প্রবীণ, জ্ঞানবৃদ্ধ, গম্ভীরপ্রকৃতি কাজি সাহেব রেবেকার 
রূপ দেখিয়া বড়ই বিমোহিত হইলেন। সহসা আকাশের 
গায়ে একবার বিছবাৎ চমকিয়! উঠিলে তাহা যেমন পথিকের 
নেত্র ঝলমিয়! দেয় কাজিপাহেবের চোখটাও সেইরূপ এই 
বিছ্যুৎপ্রভাময়ী রেবেকার রূপের প্রভায় ঝলসিয়া গেল 

কিন্ত আত্মনংযমের ক্ষমতা তাহার খুব বেশী। এজন 
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তিনি মনোভাব চাপিয়া রাখিয়। বলিলেন "বিবি! তোমার 
উপর দেখিতেছি এই পাপিষ্ঠ বিষম অত্যাচার করিয়াছে। 
আমার শানে শেরে গরুতে এক ঘাটে গল খায়, আর এই 
দবদবার মধ্যে থাকিয়া এই বান্দীর বাচ্ছা! ফৈজুর এট! 
স্পর্ধা হইয়াছে! আমি তাহাকে সমুচিত শিক্ষা দিতে 
চাই। এই মুলুকমালেক স্বয়ং সুলতান যদি এ বথা 
শোনেন, তাহা হইলে তিনি আমার উপরই যথেষ্ট বিরক্ত 
হইবেন।* 

রেবেকা! ইহাই উপযুক্ত অবসর বুঝিয়। বপিল-- 
"গুনিয়াছি সলোমনের মত স্থুক্ বিচারে ধন্মাবতার অর্থা 
প্রত্যর্থীর মামলা নিশত্তি করিয়। থাকেন; ইহা জানিয়াই এ 
বাদী আপনার কাছে দরবার করিতে আসিমাছে।" 

কাজি সাহেব রেবেকার কথাগুলি শুনিলেন বটে, কিস্ক 
কোন উত্তর করিলেন ন।। তিনি তখন মনে মনে একটা 
কোন বিষ ব্যাপারের চিন্ত/ করিতেছিলেন। 

কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি নিদ্রেখিত ব্যন্তর মত সজ্াগভাব 
ধারণ করিয়া বলিলেন-_"হা-'তার পর। শোন বিবি! 
আমি এতক্ষণ তোমার মামল।র কথাই ভাবিতেছিলাম। আজ 
আর কিছু হয় না। এই বদঘায়েন হকিমকে আইন মত পরে।- 
য়ানা-দিয়! তলব করিতে হুইবে। তাহাতে সময়ের প্রয্বোজন। 
আজ অপরাহে মীর মুন্সীকে হুকুম দিয়া গরোয়ান। জারি 
করান যাইবে, তুমি কাল মধ্যান্ছে এরূপ সময়ে আমিও ' 
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অবস্ত আমি এই খাস কামরায় বসিয়া তোমার এ ব্যাপারের 
মীমাংদ। করিব। প্রকাশ্য আদালতে তোমায় যাইতে 
হইবে না।” 

রেবেকা এই কথা শুনিয়৷ নতজানু হইয়া বলিল--“আপ- 
নার এই অমাস্সিক করুণার অন্য আপনাকে শত শত ধন্যবাদ 
দিতেছি। যাহাতে আমার প্রাপ্য টাকাগুলি আদায় হয় 
সজুরালিকে তাহার উপায় করিতে হইবে। আমাদের 
এই ছুপ্দিনে একটা মুদ্রা এখন আমাদের পক্ষে এক লক্ষ । 
টাকা যদি সহজে আদায় হইয়! যায়, তাহ। হইলে আমার বে- 
ইজ্জতের নালিশ আমি তুলিয়া লইতে প্রস্তত। কেন না 
কপণের অর্থনাশের মনকষ্ট্রের অপেক্ষা আর বেশী শাস্তি 
কিছুই নাই ।” 

কাজি তাহার কীচাপাকা দাড়ির মধ্যে বাম হস্তের অঙ্গুলি 
গুলি প্রবেশ করাই দিয়া, রেবেকার মুখের দিকে দৃষ্টি সংযত 
করিয়া বলিলেন__“তুমি যা বলিতেছ বিবি, তাহা ষোল আনাই 
সত্য। আমার এত উমর হইয়া গেল, আর বিচার কার্যে 
নিযুক্ত থাকিয়া জীবনের অর্ধেকট। কাটাইয়া দিলাম, কিন্ত 
তোমার এই মামলার মত একটীও বিচার করিবার অবসর 
আমার ঘটে নাই। যণ্দ প্রমাণ প্রয়োগে তুমি এই শয়তান 
হকিমের অপরাধ সপ্রমাণ করিতে পার, তাহ! হইলে দেখিও 
মামার দণ্ডাজ্ঞ। অতি ভীষণ হইবে ।” 

আর অনর্থক সময় নষ্ট করাম কোন ফল নাই দেখিয়! 
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রেবেকা! বলিল--“যদি জনাবের অনুমতি হয়, তাহা! হইলে 
আমি বিদার লইতে পারি কি?” 

কাজি সাহেব, তাহার শুভ্র দস্তপাতি বিকশিত করিয়। 
* “বলিলেন--“খুব পার বিবি! খুব পার। ভাল কথা, এ 
পথ্যন্ত আমি এত কথ কহিলাম, কিন্তু আমার বিচাধ্য এই 
মোকদমায় বাদিনীর নামটী পর্যন্ত যে এখনও আমার জানিবার 
স্থযোগ হয় নাই !” 

রেবেকা সম্মানপর্ণশ্বরে বলিল--“বাদীর নাম রেবেক1 1৮ 

কাজি সাহেব তাহার দাড়ির মধ্যে পুনরায় অঙ্গুলি 
প্রবেশ করাইয়া দিয়া বলিলেন_-“বাঃ বেশ নামটা ত! 
তোমার যেমন রূপ তেমনি স্বন্দর নামটা । মসায়ুদ দেখিতেছি, 
তোমাকে পত্রীরূপে পাইয়! মহ! ভাগ্যবন্‌।” 

কথাট। শুনিয়া রেবেকা যেন একটু নস্কৃচিত হইয়! 
পড়িল। এ কথায় আর নেকি উত্তর দিবে? হ্থতরাং 
প্রস্থান সময়ের উপযোগী আদব কামদ! দেখাইয়া সে সেই সহ- 
রের দওমুণ্ডবিধাতা সাক্ষাৎ ধর্দাবতার কাজি নেয়ামত খার 
নিকট বিদায় লইল.। 

একটু বেশী বিলম্ব হওয়ায় তাহার সঙ্গিনী বড়ই একট! 
উত্ক্ঠা ভোগ করিতেছিল। রেবেকাকে হাশ্থমুখে ফিরিয়া] 
আসিতে দেখিয়া, মে বুঝিল কার্জট! নিশ্চয়ই সফল হইয়াছে। 
“তাহা না হইলে বিবির মুখ হাসিমাথ! কেন। 

বাদী এ অন্ত গ্রফুল্পচিত্তে বলিল--“খবর কি বিবি?” 
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রেবেকা । খবর যেখুব ভাল তা নয়। তবে মন্দের 
ভাল। আজ আর কিছু হইল না। কাল আমাদের আবার 
আনিতে হইবে। 
এই কথা বলিয়া রেবেক! কাজির সহিত তাহার যে 
কথাবার্তা হইয়াছিল, তাহা খুলিয়া. বলিল। 

বাদী বয়োবৃদ্ধা। এ ছুনিঘার লীলাখেলা সে অনেক 
দেখিয়াছে। লোকচবিত্রে অভিজ্ঞতা তাহার বড় কম নয়। 
তাহার সথী, যে এই কাজী সাহেবের প্রধানা বাদী, তাহার নিকট 
হইতে সে এই বিজ্ঞ কাজীর গুণের কথা শুনিয়াছে ; কাজেই সে 
কথাগুঙা শুনিয়া একটু নাক মুখ সিটকাইয়া বলিল-_- 
গব্যাপ।রটা বড় ভাল বুঝিতেছি ন।। যে কাজীর প্রতাপে 
বাধে গরুতে এক ঘাটে জল খায়, যে ইচ্ছা করিলে একজন 
পদ্দাতিক পাঠাইয়া এখনই সেই বান্দার বাচ্ছাকে তার দরবারে 
হাজির করিতে পারিত, সে বৃথা অছিলায় সময় নেয় কেন?” 

বাদী যাহ! বুঝিয়াছিল তাহাই ঠিক। কিন্ত মংসার 
জ্ঞানহীনা রেবেকা, চিরদিনই সুখের ক্রোড়ে, স্বামীর স্সেহ 
আদরে পরিপালিত। জগতের অপর1ংশে কিনূপ চরিত্রের 
লোক আছে, তাহাদের মতি গতি কিরূপ, নে" তাহার 
কিছুই জানিত না। এখন ছুঃখের দশায় পড়িয়া তাহাকে 
বহিজ্গতের লোক জনের সহিত পরিচ্ন করিতে হইতেছে । 
সে চিরদিন অন্তঃপুরনিবদ্ধ!। কখপও প্রকাঙ্ঠ ভাবে 
রাহ্মপথে বাহির হয় নাই। কিন্তু তখন দিন সচ্ছল ছিল। 


৪৭ রূপের বালাই 


আর এখন অচল হওয়ায় সেই কষ্টকর দিনগুলি একটু স্থথে 
চালাইবার জন্ত যাহ! মে কখনও করে নাই তাহা করিতেছে। 
তাহা না হইলে সে জানিয়। শুনিয়াও সেই ছুরাচার হকিম 
 'ফৈজুর কাছে যাইবে কেন? 

বয়েলে উঠিয়া রেবেকা মলিন মুখে, স্পন্দিত হৃদয়ে এই 
সব কথাই ভাবিতেছিল। আর ভাবিতেছিল যে, স্বামী যখন 
তাহাকে জিজ্ঞাদ। করিবেন,_-“কই রেবেকা! আমার নিষেধ 
না শুনিয়া আবরু বিবজ্জিত অবস্থার যে সেই নরাধমের বাঁটীতে 
গেলে তাহার ফল হইল কি ?”__-তখন সেকি বলিবে? 

রেবেকা মলিন মুখে এই সব ভাবনা ভাবিতেছে, এমন 
সময়ে তার ন্েহময়ী দাই, আশাপ্রবুদ্ধম্বরে বলিল--“ভাবিও 
নামা! উপরে যে অনন্ত শক্কিণান্‌ খোদ। আছেন, তাহার 
উপর একটু বেশীবিশ্বাসকর। এই যে মেঘ ঝটিকা কুয়াস।, 
সবই তাহার কপ। হইলে কাটিয়। যাইবে। হা! একটা কথ 
জিজ্ঞাসা করি, কাল কি তুমি আবার কাজির দরবারে 
যাইবে ?” 

রেবেকা । কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না দাই! 

দাই। আমি বলিযাইও না। 

এরবেকা। কেন? 

দ্াই। তোমার শক্র অনেক । 

রেবেকা । কেন আমি ত জীবনে কাহারও কখন অনিষ্ট 
করি নাই। আমার স্বামী অশক্ত, শঙাগত, উত্ানশক্তিহীন। 


রূপের বালাই ৪৮ 


আমাদের দিন চল! ভার হইয়াছে । যার! আমাদের স্থখের দিনে 
হাত পাতিয়া আমার স্বামীর কাছে টাক কজঙ্জ্গ লইয়াছিল, 
আজ যদি তাহাদের নিকট আমি সেই টাকা আদায় করিতে 
যাই, তাহা হইলে কি লোকের সহিত শক্রতা করা 
হইল? 
দাই একটু হাসিয়। বলিল--পকথায় তো আছে__ 
টাকা যাচ্ছো কোঁথা ? 
ভাব যেখা (৮ 
তুমি আস্বে কবে? 
হুবে বিচ্ছেদ ঘবে। 
আমাদের মহাকবি হাফেজ, এই কথাট! বলিয়। শেছেন। 
যখন ভাব ছিল তখন টাকা তোমাদের হাত হইতে পর হস্তে 
গিয়াছে। আর এখন তাহাকে ঘরে আনিতে গেলেই লোকের 
সহিত বিবাদ আস্ত হইবে। প্রমাণ এই নরাধম হকিম 
ফৈজু। সত্য কথা কি না বল?” 
রেবেকা কিয়ৎক্ষণ দাইএর এই জ্ঞানগর্ত কথাটা! মনে মনে 
আলোচন! করিয়া বলিল-_“হঁ। খুব সত্য। তাহা হইলে দেখি- 
তেছি অনাহারে আমাদের মরিতে হইবে। হৌক--আবরু 
বজায় রাখিয়া! মরাই গৌরবজনক মৃত্যু” 
দ্াই। আর আমিও প্রী কথাটাই বলিতেছিলাম। তা 
ছাড়া আর একটা সাংঘাতিক কথা 
দাই সহসা চাপিয়া গেল। কিন্তু কথাটা রেবেকার কাণে : 
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গিয়াছিল। সে বলিল-__“কথাট! কি খুলিয়া বল্‌ না। চাপিয়! 
যাইতেছিস্‌ কেন্‌ দাই? 

দাই । রাগ করিবে নাত মা! 

রেবেকা। না। 

দাই। কথাটা এই-রমণীর যদ্দি বেশী কেউ শক্রত। 
করে সেট। তার রূপ আর অসংঘত জিহব]। 

রেবেকা । আমার স্বামীও এ কথ বলেন, আর তুইও 
বলিবি? 

দাই। অনেক দেখিয়াছি মা, তাই বলি। এই কাজির 
ব্যাপারট! তুমি যতটা পোঙ্গ! বুঝিতেছ আমি ততটা! বুঝি না। 
এই কাজির ম্বভাব চরিত্র ভাল নয়। সে আঙ্গ এমন কোন 
উপযুক্ত অবনর পায় নাই, যে তোমার তাহার মনের কথ! 
খুলিয়। বলিতে পারে । কাল যদি তুমি তার সম্মুখীন হও, জানিও 
তোমার এই বপের খাতিরে দে নিশ্চয়ই হকিম ফৈজুকে দণ্ড 
দিবে, তোমার মনস্তপ্টির জন্য তোমার টাক] পধ্যস্ত আদায় 
করিয়া দিবে । কিন্তু তার পর, বোধ হয়, সে যে তোমার অতুল- 
নীয় সৌন্দর্ধ্যভর! মুখখানি দেখিয়৷ আত্মহারা হইয়াছে এ কথা 
ঝলিতে ভুলিবে ন1। 

রেবেকার একটু একগুঁয়েমি ছিল; একটু আত্মাভিমান, 
সতীত্ব-গর্বব ছিল। দাইএর এই কথ! শুনিয়া তা পূর্ণভাবে 
জাগিয়। উঠিল। 

রেবেকা অনেক সময় জেদের অধীন হইয়া কাজ 


রূপের বালাই ৫* 


করিয়। তাহার স্ব'মীর নিকট যৃদছ ভত্গনতা হইয়াছে । কিন্ 
পরক্ষণেই স্বামীর আদর সোহাগ মে ভতগনাকে বিফল 
করিয়৷ দিয়াছে। |] 

দাই তাহাদের সংসারে বছদিন হইতে নিযুক্ত ; এমন কি 
সে মসামুদকে কোলে করিয়া মানুষ করিমাছে। কিন্তু তাহা 
হইলে কি হয়, অন্যান্য ব্যাপারে এই দাইকে সম্মান করিয়া, 
তাহার কথ শুনিয়া চলিলেও, রেবেক! বর্তমান বাপারে 
তাহার ম্বভাবপিদ্ধ আত্মন্তরিতা ও নির্বন্ধবশে দাইয়ের কথা 
গুরু-আজ্ঞাবহ মান্ত করিতে প্রস্তুত ছিল না। 

এজন্য সে বলিল--“কাল আমি কাজির সহিত সাক্ষাৎ 
করিব কি না, এ কথা ভাবিয়। দেখিবার অনেক সময় আছে। 
আজ সার! রাতট! আমায় ভাবিতে দাও। কাল যর্দ আমায় 
যাইতেই হয়, জানিও আমি তোমায় সঙ্গে না লইয়। যাইব 
না।” 

দ্বাই বুঝিল-_-এ জগতের নিয়মই এই, অনেক সময়ে 
নিঃস্বার্থ সহুপদেশ মাঠে মারা যায়। আর আত্মস্তরী ব্যক্তির 
নিকট এ সব উপদেশ প্রায়ই গ্রীতিকর হয় না। স্থতরাং দে 
এ সম্বন্ধে বেশী কথা না বলিয়া কেবলমাত্র প্রশ্ন করিল-_ 
“তাহা হইলে আজ যে সকল ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহা! তুমি 
সাক্কেবের নিকট প্রকাশ করিয়া বলিতে চাও?” 

রেবেকা বলিল-_“নিশ্চয়ই! ন্বামীর কাছে কধনও 
আমি কোন কথা গোপন করিব না।” 


৫১ রূপের বালাই 


এই সময়ে গাড়ীখানি তাহাদের সদর দ্বারে আসিয়া! 
পৌছিল। তাহার। ছুই জনেই অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিল। 


ডে 


এখন আমর! রেবেকাকে ত্যাগ করিয়। মোপলের প্রধান 
বিচারক কার্গি নেয়ামত খাঁর বিশ্রাম কক্ষে প্রবেশ 
করিব। 

কাজি মাহেব বড়ই রাশভারি লোক, আর খুব একজন 
জবরদন্ত হাকিম। এতরাশগারি ঘে তাহার সন্তুণে দাড়াহয়। 
কেহ কথা কিতে সাহস করে না। মামলা মোকদমার বিচার 
সময়ে তিনি কিরূপ হুকুম দেন, তাহা শুনিবার জগ্ত অপরাধীরা 
তাহার মুখের দিকে ব্যাঞ্ুলনেত্রে চাহিয়। খাকে। সে সক 
হুকুম বড়ই সাংঘাতিক চুরির দণগডঢুরির অবস্থা বুঝিয়। 
দক্ষিণ বা বাম বাহু ছেদন। প্রতারণ! ও 'প্রবর্চনা 'অপরাধে 
দক্ষিণ কর্ণ বা বামকর্ণ ছেদন। পরদারে নাসিকা ছেদন। তার 
পর কোড়ার ব্যবস্থা ত রাজদণ্ডের একট! প্রধান অঙ্গ। 
তাহার নাম শুনিলে চোর বদমায়েস ডাকাত শঠ প্রতারকের) 
ভয়ে কাপিয়া উঠিত। অনেকে তাহার দরবারে উপস্থিত ন 
হষটয়। আপোসে মামলা মিটাইয়া লইত। এহেন দৃঢ় প্রকৃতি, 
বদ্মেজাঞ্জগী কাজির মনটা রেবেকার অনিন্দাুন্দর কান্তি 
দ্বধিয়। একেবারে বিগড়াইয়। গিয়াছিল। মন্সথের ফুলধনু- 
নিক্ষিপ্ত একটা বিষাক স্থৃতীক্ষ শর যে তাহার বত্বকঠিন 


রূপের বালাই ৫২ 


হৃদয়কে একেবারে বিদীর্ণ করে নাই, একথা! আমর! বলিতে 
পারি না ূ 

কাজি সাহেব তাহার নিজ্জন কক্ষমধ্যে বসিয়া ধূমপান 
করিতেছেন। সেই স্থগদ্ধি ইস্তাম্বলী তামাকুর মনোমদ গদ্ধে 
কক্ষটা হুবাসিত। তিনি একু্টে কক্ষপ্রাচীর-সংলয একখানি 
ছবির দিকে চাহিয়া আছেন। 

এ ছবিখানি মোসল নগরের এক বিখ্যাত স্থন্দরীর। 
কাজি সাহেবের সহিত এক সময়ে এই হুন্দরীর বিবাহ সম্বন্ধ 
হয়, আর তার নসীবের দোষেই সে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়! যায়। 
নাহেব বহুকষ্টে এই রমণীর একখানি তসবীর সংগ্রহ করিয়া 
ছিলেন, আর প্রায়ই নিজ্জন চিন্তার সময় একদৃষ্টে সেই চিত্রের 
দিকে চাহিয়া থাকিতেন। 

এই চিত্রে চিত্রিত হ্ন্দরীর নাম ছিল জুলেখা । মোস- 
লের বাদসাহের শ্টালকের সহিত এই. রমণীর বিবাহ হয়। 
বড় ঘরে সম্বন্ধ হওয়ার জন্যই কাঞ্জি সাহেবের সহিত জুলেখার 
বিবাহ হয় নাই। বিবাহের পর জুলেখা তিন বৎসর কাল 
মাত্র জীবিতা ছিল। রূপের মোহ বড় সাংঘাতিক জিনিন। 
এমন তীব্র বিষ আর বোধ হয় দ্বিতীয় নাই। এই বিষের 
ক্িয়। অঠি মুহ। পলে পলে মানবকে দগ্ধ করে। আকাঙ্জার 
অতৃপ্তিতে, কাম্য বস্তর অপ্রাঞ্থিতে, এই বিষের ক্রিয়া আরও 
ভীষণ ভাব ধারণ করিয়া, প্রেমিকের হৃদয়ের অস্থি পঞ্জরের 
মধ্যে পলে গলে স্ব জালাময়ী অগ্রির স্থঙি করে। 


৫৩ রূপের বালাই 


আশার জিনিষটা হাতের কাছে আসিয়া হস্তচ্যুত হওয়ায় 
কাঙ্জি সাহেব বড়ই ক্ষুপ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু এ 
ক্ষেত্রে তাহার কোন কথ! বলিবার ব| কোন কিছু করিবার 
ক্ষমতাও ছিল না। মহা প্রতাপশালী মালেক মুলুক বাদসার 
স্টালকের সঙ্গে যে সুন্দরী পরিণীতা হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে 
কোন কথ৷ বলাও যে এক সাংঘাতিক ব্যাপার! কোন কিছু 
করাত দূরের কথা । 

. জুলেখ। ষতদিন জীবিত ছিল, ততদিন কাজি সাহেব 
বিবাহ পর্যন্ত করেন নাই; কিন্তু জুলেখার মৃত্যুর পর, কি জানি 
কি এক অব্যক্ত কারণে, তাহার মন বিবাহের দিকে বড় ঝু'কিয়। 
উঠে। কিন্তু বিধাত। তাহার অদৃষ্টে ধাহাকে জুটাইয়া দিলেন, 
তিনি ততদুর হুন্দরী-নহেন। যাহ। হউক, এই নব পরিণীত। 
ভার্ধ্যাকে লইয়াই তিন সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে 
লাগিলেন। তবে অতীতের একট। সখের স্থৃতি, জুলেখার 
স্থৃতি, তাহাকে সময়ে সময়ে বড়ই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত। 
আর সেই সময়ে তিনি একদৃষ্টে এই ছবিখানির দিকে কিয়ৎক্ষণ 
চাহিয়। থাকিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেন। 

নৃতন বিবি পেয়ারেজান স্বামীর এই অবস্থাটা একদিন 
ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন। পেগারেজান যখন তাহার স্বামীকে 
ভ্রিজাস। করিলেন__প্রায়ই আমি দেখি, তুমি এঁ ছবি খানির 
. দিকে একদৃষ্টে চাহিয়। থাক, আর মাঝে মাঝে দীর্ঘ নিশ্বাল 
ফেল-_ব্যাপাট। কি বল ্নেখি ?” 


ব্ূপের বালাই ৫৪ 


কাজি সাহেব বিবির এই প্রশ্নে একটু চমকিয়া উঠি- 
লেন। তিনি মনে মনে বুঝিজেন বড়ই একটা ভুলের কাজ 
করিয়াছেন। পেয়ারার সামনে এক্সপ ভাবে অসাবধান হইয়া 
দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলা ঠিক হয় নাই। কিন্তু তিনি তীক্ষবুদ্ধি। 
তখনই সামলাইয়। লইয়া! বলিলেন_-"কি বলিব তোমায় 
পেক্কারেজান্‌, তুমি এ বাড়ীতে আপিবার আগে অই রমণীই 
আমার ঘর আলো! করিয়াছিল । কিন্তু যমে তাহাকে লইয়াছে। 
আমাদের বিবাহের তিন বৎসর পরে-_-এ রমণী কবরে আশ্রয়- 
লাভ করিয়াছে ।” 

পেয়ারা বিবি বড় সাংঘাতিক স্ত্রীলোক। সেস্বামীর এই 
উত্তরে ভয়ানক রাগিয়া গেল। মুখ ঘুরাইয়!, নাক বাকাইয়া, 
ওড়না খানা! মাথার উপরে ভাল করিয়া টানিয়। দিয়া, সে 
বলিল-_“তাহা হইলে তুমি কি আমায় ভাল বাসন?” 

“সেকি কথা! ভাল বামি না? তুমি যে আমার 
জানের জান, কলিজার কলিজা |”, 

"সেটা মুখের কথা । ও যখন তিন বৎসর হইল 
মরিয়। গিয়াছে, আর এখনও তুমি ওর তসবিরের দিকে 
চাহিয়া দীর্ঘ নিশ্বাদ ফেল, তখন থে তুমি ওকে ভাল বাসনা, 
তাই ব। বিশ্বাপ করি কিবূপে? আমি এ ছবিখান! এখনই 
ভাঙ্গিয়া ফেলিব। মেয়ে মানুষে জীবন্ত থাকিয়৷ সতীনকে 
জালায় ও মরিয়া আমায় আলাইতে আসিয়াছে ।” 

কাজি সাহেব কোন উপায়ে তাহার পত্বীকে শান্ত করিয়। 


৫৫ রূপের বালাই 


নিজেই সেখানি সেখান হইতে খুলিয়। লইয়া তাহার পেটিকার 
মধ্যে রাখিয়া দিলেন। 

তাহার পর হইতে কাজি সাহেব পেম়ারাকে এত 
ভালবাস! দেখাইতে লাগিলেন, এত পপ্রমের অভিনয় 
করিতে লাগিলেন যে, পেয়ার বুঝিল তাহার স্বামী তাহাকে 
যথেষ্ট ম্নেহ করেন। সাহেবও কিছুকাল পরে সেহ ক্ষুদ্র 
তসবার খানি বাহির করিয়া আবার দেয়ালের গায়ে 
টাঙ্গাইয়া দিলেন। পেয়ার ইহাতে কোন আপাতত কিল 
না। সে মনে মনে ভাবিল যে মরিয়। গিয়াছে তাহাকে 
আমার এত ভয় কেন? বেচারা যদি তাহার ম্বৃত পত্বীর 
জন্ত একটা দীর্ঘ নিশ্বাদ ফেপিয়! শাপ্তি পাম তাহাতে আমার 
আপত্তির কারণ কি? 

পেয়ারার যে রূপ ছিল না তাহ! নহে, তবে জুলেখার মত 
নয়, ব| রেবেকার মতও নয়। তবে কাজি সাহেবের পদোন্নতি 
ও তলব বৃদ্ধি এই পেয়ারার সহিত বিবাহের পর হইতেই 
হইয়াছে । তাহ! ছাড়া পেয়ারার প্রাণ অতি উন্নত ছিল। 
সেস্বাশীর স্থখের জন্ত তাহার সর্বস্ব সমর্পন করিয়াছিল। 
এই নকল কারণে দোর্দিগুপ্রতাপ কাজি পেয়ারা বিবির অঞ্চলে 
বাধ চাবিটির মত হইয়। পড়িয়াছিলেন | সে তীহাকে ঘে দিকে 
ফিরাইত ঘুরাইত তিনি সেইরূপ ভাবেই ঘুরিতেন ফিরিতেন। 

এতকাল পবে, জুলেখার চিত্রের দিকে চাহিয়া সমস্ত 
প্রাণে আকুল নিশ্বাস ফেলিবার একটা কারণ হইয়াছিল। 


রূপের বালাই ৫৬ 


সে কারণ আর কিছুই নয়_রেবেকার অলোকসামান্ত 
ব্বপরাশি। 

কেবল অলোকমামান্ত ক্বপ নর, তাহার সঙ্গে আরও 
কিছু জড়ানো ছিল। যে সময়ে একট! উত্তেজনাবশে রেবেকার 
মাথার অবগুঠনট। শিথিল হইক্কা যায়, সেই সময়ে মুহূ:্র 
জন্য কাজি সাহেব তাহার মুখখানি দেখিবার অবসর পাইয়া- 
ছিলেন। তিনি দেঞ্লেন_-পরলোকবাপিনী সুন্দরী জুলেখা 
যেন মূর্তি পরিগ্রহ করিয়। পুনরায় সংসারে আপিয়াছে। সেই 
মুখ, মেই চোখ, সেই মুখের দীপ্চি, সেরূপ একটা বূপগর্বব- 
মিশ্রিত মুখভাব। 

কাজেই জুলেখার স্বতিটা পুনরায় নৃতন ভাবে জাগিয়। 
উঠিয়াছিল। কাজি সাহেব নিঞ্জনে বসিয়া! সুন্দরী রেবেকার 
রূপ-সম্পের কথা যতই আলোচনা করিতে লাগিলেন, 
ততই তাহার চিত্তমধ্যে একটা ছুর্দমনীয় মোহ ও ব্যাকু- 
লতা আসিয়া দেখা দিল। আর এই মোহের ফলে, তিনি 
দবেখিলেন_রেবেকার মত শ্রেষ্ঠ! স্ন্দরী বিধাতার স্থক্টিতে 
আর দ্বিতীয় নাই। মোসলের বাদনার বেগম মহলে ছুনিয়ার 
সেরা স্থন্দরীর মমাবেশ। তাহাদের তিনি না দেখিলেও 
এ কথ! দর্প করিয়া বলিতে পারেন যে রেবেকার পায়ের 
কাছে দাড়াইতে পারে, এমন হুন্দরী তথায় আছে কিনা' 
সন্দেহ! 

এই বিশ্বপ্াপী চিন্তায়, এই অস্তর্দাহী রূপোন্মাদদে বিভোর 


৫৭ রূপের বালাই 


হইয়া, কাঁজি সাহেব আপন মনে বলিয়। উঠিলেন-_“এই রেবে- 
কাকে পাওয়া কি অসম্ভব? চেষ্টায় কিনা হয়? এতো 
বাদসার শ্টালকপত্বী নয়। আমি দোর্দগুপ্রতাপ, মুলুকের 
হর্তা কর্ত। বিধাতা, বিচারকশ্রেষ্ঠ নেয়ামত খ।। আমার 
প্রাণের আশা কি অতৃপ্ত থাকিবে ?” 

এমন সময় কে যেন, তীহার কথার প্রতিধ্বনি করিয়। 
বলিল,_“তা-হইতেই পারে না। যে কাক্ধি নেয়ামত খার 
হুকুমে এই অনপূর্ণ সহর মূহুর্ত মধ্যে ভস্মে পরিণত হইতে 
পারে, তাহার প্রাণের আশা অপূর্ণ থাকিবে ইহা সম্পূর্ণ 
অনস্তব !” 


২৬৩ 


কাজি মাহেব তাহার কক্ষের বাহিরে, দ্বারপ্রান্তে মানু, ... 
যের আওয়াজ শুনিগা চমকিত হটয়া উঠিলেন। তাহার 
হুকুম ন1 পাইয়া, তাহার নিজ্জন বিশ্রাম কক্ষের সন্মুখেই ব1 
আসিল কে? আর এত ম্পর্ধ। ভার, সে তাহার মুখ হইতে 
কথা লুফিয়া লইয়া! তার উত্তর দেয়? এমন শক্তি কার? 

নেগামত খ|। কঠোর স্বরে বলিলেন,_-“কে তুমি?” 

উত্তর আমিল--“হুজুরালির গোলামের গোলাম, 
মেখ ফৈজু।” 

ফৈজু হকিম! সেত্তাহার মনের কথ! শুনিয়া ফেলি- 
মাছে! এতবড় স্পর্ধ। তার! সে তাহার অন্থমতি না লইয় 


রূপের বালাই ৫৮ 


তাহার বিশ্রাম কক্ষের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত! এ ধৃষ্টতা যে 
অমার্জনীয়। 

কাজি সাহেব উচ্চত্বরে বলিলেন-_-“ফজু, ভিতরে 
এম ।” 

ফৈজু কাজি সাহেবের পারিবারিক চিকিৎসক । সেলামের 
উপর সেলাম করিয়া কক্ষমধো প্রবেশ করিয়া সে স্থিরভাবে 
ঈাড়াইল। 

ভদ্রতার খাতিরে, নেয়ামত খা তাহাকে আপন গ্রহণ 
করিতে আদেশ করিলেন। ফেজ্ঞু এব্‌প ভাব দেখাইল--ষেন 
সে অতি অনিচ্ছার সহিত কাজি দাহেবের সম্মুখে আনন গ্রহণ 
করিল। 

নেয়ামত খ। রক্তনেত্রে বলিলেন-_কৈজু! কি প্রয়ো- 
জনে আমার বিন। আহবানে এখানে আসিয়াছ ?” 

ফৈজু। জনাবের বাড়ীতে আসার ত আমার কোন 
বাধা হইতে পারে না। আম জনাবের পারিবারিক 
চিকিৎসক । 

নেয়ামত। সত্য! কিন্তু তুমি আমার সকল কথা শুনি- 
য়াছ কি? 

ফৈজু। জনাবই মালেক মুলুক। মিথ্যা বলিব ন|। 
শুনিয়াছি। 

নেয়ামত । তোমার এ অপরাধের মার্জন। নাই। এ 
মূলুকের মধ্যে এমন কেহই নাই যে এনপ প্রগল্ভতা! দেখাইয়া» 
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ধৃষ্টত| দেখাইয়া, আমার বিনানুমতিতে আমার বিশ্রাম কক্ষের 
পার্থে দাড়াইয়া আমার গ্তপ্ত কথা শুনিতে পারে। 

ফৈহু জোড়করে বলিল--“সত্যই তাই। জনাব যাহা 
বলিতেছেন তার এক বর্ণ ও মিথা! নয়। তবে আম জনাবের 
চিরাশ্রিত। আর আসিয়াছিলাম জনাবের সহায়তার জগ্ত। 

নেয়ামত। কিসের সহায়তা ? 

ফেন্তু। যাহাতে আপনি এই স্থন্দরাশ্রেষ্ঠ। রেবেকাকে 
লাভ করিতে পারেন! 

নেয়ামত খ। তাহার হেনারসরঞ্জত শ্মস্রীর মধো অঙ্গুলি 
প্রবেশ করাইয়! দিয় ঝপিলেন__“জান তুখি, এই মসায়ুদ-পত্রী 
রেবেকা বিবি নালিশবন্দ হইয়াছে? আর সোমার বিরুদ্ধেই 
সেই নালিশ ।” 

ফৈজু। তাও জানি। 

নেয়ামত খা। তবে কি সাহসে এখানে আসিলে ? 

ফৈছু। আমার সাহস আপনি, আশ্রয় আপনি, ভরস। 
আপনি । আমি আপনার চিরাহ্থগত দাস। 

নেয়ামত। আমার পরোয়ানা! পাইয়াছ? 

ফৈজু। ই|হুুর! আর লেই পরোরান! পাইয়াই আমি 
এখানে উপস্থিত হইয়াছি। একটু আগে জনাব যে বলিমাছেন 
আমি এখানে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছি তা নয়। তবে 
জনাবের মুখের উপর কোন কথা কহার সাহস আমার নাই, 
তাই কোন কথ! বলি নাই। 


রূপের বালাই ৬০ 


নেয়ামত খার মনট! এই নব কথায় অনেকটা! প্রসন্ন হইল। 
এই ছুনিয়াটা তোষামোদের দ্বাস। কাজি সাহেব যতই 
কোপনম্বভাব ব| রুক্ষ প্রকৃতির লোক হউন ন৷ কেন, তাঁহাকে 
তোষামোদের বশীভূত হইতেই হইবে । 

কাজি সাহেব, প্রলন্ন মুখে, মোলায়েম স্বরে বলিলেন, 
“জানত ফেন্চু! স্থবিচারের জঙ্ট আমার এই সহরে বড়ই 
একট। সুখ্যাতি আছে। রেবেকা তোমার নামে ছুই দফায় 
নাণিশ করিয়াছে তাহা জান তে1?”% 

ফৈজু আনন তাগ করিয়া উঠিয়। জোড়করে বলিল-_ 
“জানি বই কি খোদাবন্দ! গরীব পর ওয়ার !” 

নেয়ামত। কিকিদফ। বলদেখি? 

ফৈজু। প্রথম দফ। টাকা না দেওয়া। দ্বিতীয় দফা 
বেইজ্জত করা । ৃ 

. নেয়ামত । ঠিক! ঠিক! তুবি খুব চৌকোষ লোক ! 

ফৈজু। সেট জনাবের মেহের বানে। 

মহাপ্রতাপান্থিত কাঞ্জি সাহেব ইতিপূর্বে এই কৈজুর কথায় 
খুবই বিরক্ত হইয়াছিলেন। এখন তাহার কথাবান্তার ভঙ্গীতে 
বড়ই প্রনগ্ন হইলেন। তিনি দম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গিয়াছিলেন-- 
যে পরোয্ানার মধ্যেই এই ছুই দফা অপরাধের উল্লেখ কর! 
হইয়াছিল। 

ফৈজুও এ সম্বন্ধে কোন কথা ভাঙ্গিল না। তাহা হইলে 
ভাহাকে একেবারে খেলে! হইয়া পড়িতে হয়। সে একটা 
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বুদ্ধিমানের চাল চালিয়া, এই নির্বোধ কাজির রাগটাকে জলের 
মত করিয়! দিয়াছিল। কাজেই সে পুনরায় সেলাম করিয়া 
বলিল-_“এখন জনাবের মরজি জানিতে পারিলেই যথেষ্ট স্থখী 
হইব 1” 

নেয়ামত। কিসের সম্বন্ধে? 

ফৈজু। আমার বিরুদ্ধে এই নালিশ সম্বন্ধে। 

নেয়ামত । সত্যই কি তুমি মসাযুদের নিকট টাকা কর্জ 
লইয়াছিলে? 

ফৈজু। মিথ্য/ বলিব না--সাক্ষাৎ ধর্দের অবতার 
আপনি! আমার হাতে টাক! ছিল ন! বলিয়া দিতে পারি 
নাই। কিন্তু হুজুরের পরোয়ান! পাইয়া বুঝিলাম টাকা না 
দিলে আমার পরিত্রাণ নাই। এন্ন্ত আমার স্ত্রীর গহনা 
বন্ধক দিয়া আমি টাকা সংগ্রহ করিয়। আনিয়াছি । জনাবের 
দরবারে সাধারণ অপরাধীর মত উপস্থিত ন! হওয়াই আমার 
ইচ্ছা। কারণ তাহাতে যে আমাকে কেবল হতমান হইতে 
হইবে তাহা নয়, আপনার গৃহ-চিকিৎসক আমি, ইহাতে 
আপনার নামেও কলঙ্ক ম্পর্শিবে। 

নেয়ামত খ| দাড়ি চোম্রাইতে চোম্রাইতে বলিলেন, 
“তাহ! যেন বুঝিলাম। কিন্তু বেইজ্জতের একটা নালিশ যে 

ফায়ের হইয়াছে ।” 

| ফৈজু। শোভান্‌ আল্লা! এ৪ কি কখন সম্ভব আমি 
তাহাকে বেইজ্জত করিব? আমার বন্ধুর স্্রীসে। তবে এই 
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স্ত্রীলোক জাতট। বড় ভয়ানক । এরা সবই করিতে পারে। 
আমি কেবলমাত্র ভয় দেখাইবার জন্য বলিয়াছিলাম--তুমি 
এরূপ ভাবে তাগাদয় আমিও না। স্বন্দরী যুবতী তুমি। পথে 
তোমার কোন না কোন বিপদ ঘটিতে পারে। জানেন ত 
হুজুর, এই মেয়েমানুষ গুলোর চোখের পিছনে একট! ছোট 
থাট চৌবাচ্ছ। গাথ। আছে। তা ন। হ'লে এর! কথায় কথায় 
কান্নার জন্ত এত জল পাগ্ন কোথার? আমার কাছে ,টাকা ন 
পাওয়াতেই সে বিগড়ে গিয়েছিল। তারপর আমার মুখে এঁ 
ভাবে সাবধান করার কথাট। শুনেই একেবারে চোখের 
পিছনে লুকানে। সেই ফোয়ারাট। খুলে দিলে । কেঁদে কেঁদে 
চোখের জল ফেলে আমার বৈঠকখানার দামী কার্পেটটাঁকে 
পর্যান্ত সা্যাংসেতে করে দিয়ে এসেছে । নেই সময়েই আমায় 
সে শাসিয়ে আসে-চন্ুম আমি কাজি সাহেবের কাছে। 
তারপর এখানে এসে সে ষে এক কাণ্ড বাধিয়ে গেছে তা 
জানলুম কেবল আপনার পরোয়ানা থেকে। 

নেয়ামত খার সম্মুখে ফৈজু আর কখনও এক্সপ ভাবে 
এত কথ! কহে নাই। আজ সে তাহার মেজাজের অবস্থ। 
বুঝিয়্া, তোষামোদ্দ করিয়া ছুই চারি কথ! বলিয়া! তাহাকে 
হাত করিল। 

কাজি লাহে প্রসন্ন মুখে বলিলেন-_-“ভাল, কাল সে আমার 
কাছে আসিবে । তাহাকে বুঝাইয়৷ দেখিব যদি সে একট! মামল! 
তুলিয়া লয়। তুমি তোমার খপের টাক! আনিয়াছ কি?” 
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ফৈজু তখনই তাহার কটিদেশে আবদ্ধ এক গেঁজিয়ার 
ম্ধা হইতে, এক সহম্র সেইকুন বাহির করিয়া নেয়ামত খার 
সম্মুখে থাক দিয়! সাজাইয়া দিল। 

নেয়ামত খ| সহাস্ত মুখে বপিলেন, “তুমি আজ যাও। 
কাল না হয় পরশ্ব এই সময়ে "মামার সঙ্গে আবার দেখ। 

রিও। এসদ্বন্বে আমি কতদূর কি করিতে পারি তাহ। 

জানিতে পারিবে |” 

কৈজু সেলামের উপর সেলাম করিয়া সেই কক্ষ ত্যাগ 
করিল। নেয়ামতর্থ| আবার তাদাকুর জন্ত নফরকে আহ্বান 
করিলেন। সে আসিয়। তামাকু দিয় গেল। 

ইন্তাদূলবাপিত মনোমদ গদ্ধভর| তামাকুর প্রত্োক টানে 
খ। নাহেব মনের মধ্যে একটা নৃতনবিধ তরঙ্গহিল্লোল অনুভব 
করিতে লাগিলেন । 

তিনি তাহার কক্ষগাত্রে বিলম্বিত সেই ছবি খানির 
দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন,--প্ুলেখার অনিন্দা সুন্দর 
কান্তি দেখিয়া আমি একদিন উন্মত্ত হইয়াছিলাম। মনে 
ভাবিয়াছিলাম, নেই দুনিয়ার বুকে শ্রেষ্ঠ হুন্দরী হইয়! 
জন্সিয়াছে। কিন্তু এই রেবেকার তুলনায় মে যে কিছুই নগ্ন! 
অমন হ্বন্দর চোখত তার ছিল না। অমন কুঞ্চিত স্ুরুষ্ণ 
কেশও তাহার ছিল না। বীণ!বামীর-তান-তরঙ্গ-মাখা কথার 
. অমন বস্কার ত তাহার ছিল না। হ্থন্দর বসরাই গুলাবের 
রংটীর মত সুন্দর কান্তি ত তাহার ছিল না। এত দুঃখ কষ্ট 
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অভাব অনটনের মধ্যে ইদানীং এই রেবেকার দিন কাটি- 
তেছে। কিন্তু তবুও ত তাহার চির সমূজ্্বল কাস্তি একদিনের 
জন্তও মলিন হয় মাই। এ কলন্কম্পর্শবিহীন অতুলনীয় রূপ- 
জ্যোতি কি চিরদিনই এই পীড়িত, দৈন্তদুঃখ-কাতর মসামুদের 
অন্তঃপুরের শোভ| করিয়। থাকিষে? একে কি কোন উপায়ে 
আয়ত্ত করিতে পারিব না? চেষ্টায় কিনা হয়? মরুভূমেও 
কি নদী সি করী যায় না? সেতুর সহায়তায় কি 
দ্ররিয়াকে বাধিতে পারা যায় না? খোদার প্রত্তিনিধিকূপে * 
আমি এরাজ্যে স্থবিচার করিয়া থাকি। খোদার নিয়েই 
আমার ক্ষমতা । চেষ্টা করিলে কি এই স্থুধস্বপ্ন সফল করিছে 
পারিব না?” 

বিচারক নেয়ামত খ। না কি অতি দাস্তিক ; তাই সে এই 
বূপ দর্পিতভাবে সঙ্কল্পসিদ্ধির স্পর্দ। করিতে লাগিল। পরস্ত্রী ষে 
মাতৃবৎ, তাহার প্রতি লোলুপনেত্রে চাহিলে ষে একটা মহাপাপ 
হয়, তাহাও এই আত্মগরিমা-দীপ্ত কাজির মন্তিফে স্থান 


পাইল ন1। 
নেয়ামত খা যদি স্বুদ্ধি চালিত হইয়। এইস্থান হইতেই 


প্রত্যাবৃত্ত হইতেন--কতদূর অন্তায় কাজে তিনি ভ্রতী হইতে- 
€ছেন তাহা বুঝিতে পারিতেন, তাহা হইলে পরিণামে তাহাকে 
€কান কষ্টভোগ করিতে হইত না। 

ফৈজু আসিয়াছিল নিজের উদ্দেস্ট নিদ্ধি করিতে । সে 
পরোয়ানাখানি পাইয়াই বুঝিয়াছিল, মসাযুদ-পত্রী রেবেকা বড় 


৬৫ কূপের বালাই 


সহজ স্ত্রীলোক নয়। সে মনে মনে ভাবিল-_টাকা আর ন! হয় 
তাহার উপর কিছু স্থ্দ দিলে লেন্দেনের মামলাট! সহজে 
মিটিয়! যাইতে পারে ; কিন্তু রেবেক তাহার ইজ্জত নাশের জন্তু 
এই দুর্দান্ত কাজির নিকট যে নালিশ করিয়াছিল তাহা সহজে 
মিটিবে না । তাহার অপরাধ প্রমাণ হইলে কোড়ার আঘাতে 
তাহার পিসের চামড়। ফাটিয়া! যাইবে । স্থন্দরী রেবেকার চোখে 
জল দেখিলে কাজির মনে তাহার প্রতি একট| গভীর সহাম্গভূতি 
জাগিয়া উঠিবে, আর তাহার ফলে তাহাকেই জাহান্নমে 
যাইতে হইবে। এই সব ভাবিয়! ছৃষ্টবুদ্ধি হকিম ফৈজু মামলা 
শোনানীর পূর্বেই খ| সাহেবের দরবারে হাজির হইয়াছিল । 

দ্বারপ্রান্তে প্রচ্ছন্নভাবে দ্াড়াইয়! সে কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া 
কাজি নাহেবের কার্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছিল। ছুই একবার 
তাহার মুখ হইতে স্পষ্টভাবে রেবেকার নামও উচ্চারিত হইতে 
শুনিয়াছিল। তখন তীক্ষবুদ্ধি ফৈজু এতটুকু বুঝিতে পারিল ধে, 
রেবেকাসর্পিণী কাজিকেও দংশন করিয়া গিয়াছে, আর খ! 
সাহেব সেই দংশনজালায় ছটফট করিতেছেন! 

তারপর সে মাহনে নির্ভর করিয়া নেয়ামত খাঁর কক্ষের 
মধ্যে প্রবেশ করিয়া যাহ! করিয়াছিল, তাহার পরিচয় পাঠক 
পাঠিকা এইমাত্র পাইয়াছেন। 

৭ 

রেবেকা! অতি ক্ষন মনে গাড়ী হইতে নামিয়। বাটার মধ্যে 

প্রবেশ করিল। 


রূপের বালাই ৬৬ 


. তাহার মনে একটা মহা ভাবনা জন্সিল--”আমার ফিরিতে 
বড়ই দেরী হইয়াছে । রোগণধ্যাশায়ী স্বামী আমার অন্ত 
কতই না-বাকুল হইয়াছেন। আমার বিষগ্ন মুখ দেখিলেই তিনি 
হয়ত আমাকে এই অত্যধিক বিল্থের জন্ত তিরম্কার করিবেন। 
ধিনি এক আমার বিরহ হা করিতে পারেন না, শষ! 
হইতে ধাহার উঠিবার সামর্থ্য লাই, ধার প্রতি কার্য্যেই আমার 
নহায়তার প্রয়োজন, একটু আহ্বার, একটু পানীয়ের জন্য যিনি 
আমার উপর নির্ভর করেন, এই অত্যধিক বিলম্বের জন্য ন। 
জানি তাহার কত কষ্টই হইয়াছে, রত অন্বিধাই হইয়াছে ।” 

বীদী বাটীতে পৌছিয়াই রেবেকার সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছিল, 

কারণ তাহার মূনেও একটা ভয় জন্িয়াছিল ষে এই অত্যধিক 
বিলঙ্থের জন্ত তাহার প্রত তাহাকে কতই না তিরস্কার 
করিবেন। 

রেবেকা, মলিনমুখে, শঙ্কাপূর্ণ হৃদয়ে, অতি ধীর পদে, 
বক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। 

কিন্তু শষ্যাশায়ী মনাযুদ তাহাকে একটুও তিরস্কার করিল 
না। বরং শধ্যার উপর হইতে তাহার ক্ষীণ বাছু ছুইটী 
প্রসারিত করিয়া বলিল--“এম রেবেক।! তোমার বহুক্ষণের 
আধর্শনে আমি বড়ই বুকভাজ হইয়া পড়িয়াছিলাম ! এস এস 
প্রাণাধিকে !” 

তিরস্কারের পরিবর্তে পুরস্কার ! লাগুনার পরিবর্তে প্রেম- 
সম্ভাষণ! এমন প্রেমের, এমন জেহের, অপরাধের এমন 


৬৭ রূপের বালাই 


মার্জনার কি তুলনা আছে? শ্ত্রী সবারই থাকে, কিন্ত এমন 
প্রেমময়, দ্মেহময়, ক্ষমাশীল ত্বামী কি সকলে পায়? 

দীপশলাকার সাহায্যে যেমন প্রদীপ জলিয়৷ উঠে, মসাযু- 
এর এই ন্বেহগর্ত লঙ্কোধনে রেবেকার ম্লান মুখ জ্যোতির্দয় 
হইয়া উঠিল। 

সে অতি মৃদুভাবে শধ্যাশায়ী, রোগকাতর, দ্বামীর বুকের 
উপর পড়িয়া! বলিল--“আমার একটু বেশী দেরী হইয়াছে । 
এজন্ত আমি অপরাঁধিনী। কিন্তু ঢাহিবার আগে ত আমি 
আমার অপরাধের মার্জনা পাইয়াছি। কিন্তু তোমার বড়.কষ্ট 
হইয়াছিল”-_ 

" মসাযুদ্ব বলিল--“হয় নাই বলিলে মিথ্যা কথ! বলা হয়। 
তবে সে কষ্টটা, তোমায় দেখিবামাত্র যেন মন্ত্রবলে সরিয়| 
গিয়াছে । যাক্‌-_-ওসব কথা! যার জগ্তে গিয়াছিলে তাহার 
কতদুর করিলে? কিছু করিতে পার নাই, তাহা আমি 
তোমার মলিন মুখ দেখিয়া বুঝিতেছি। কারণ আমি জানি 
সেই কপটবন্ধু ফৈজু ঘোর শয়তান ।” 

রেবেকার মৃখধানি আবার ঘোর মলিন ভাব ধারণ 
করিল। ঠিক যেন, ষোলকলা! পূর্ণ চাদের উপর মেঘের একটা! 
আবরণ পড়িল। 

রেবেকা একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়। বলিল-_“না, যে 
কাজের জন্য গিয়াছিলাম তাহা করিতে পারি নাই। বরঞ্চ 
একটু বিপদের মধ্যে পড়িয়াছিলাম।” 
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রীঁপের বালাই ৬৮ 


মপায়ুদ রহস্ত করিয়া, সহাপ্য মুখে বলিল--“আর এ বিপদ 
তোমার অই অনিন্য্স্ুন্দর কাস্তির জন্ত। আমি ত তোমায় 
পূর্বেই সাবধান করিয়া ্িয়াছিলাম যে, রূপের বালাই এ 
দুনিয়ায় অনেক ।৮ 

রেবেকা তখন ধীরে বীর ফৈজুর সহিত যাহা কিছু 
ঘটিয়াছিল, আর তারপর কাজির বাটাতে দে কিরূপ ভাবে 
নালিশবন্দ হইয়া আনিয়াছিল, সে সমস্ত গাই তাহার স্বামীর 
নিকট খুলিয়৷ বলিল । 

মসায়ুদ সমস্ত ঘটন। শুলিয়া' একটা মর্ম্মভেদী দীর্ঘ নিশ্বাস 
পরিত্যাগ করিয়! বলিল,_-“একথা আমি আগে কতকটা 
বুঝিপ্বাছিলাম বলিয়াই তোমায় যাইতে নিষেধ করিয়াছিলাম। 
রূপ ও রূপেক্া এই ছুটো, জিনিসই. এই দুনিয়ায় যত অনর্থের 
ষুল; আর তুমি যখন রূপ লইয়া রূপেয়াকে আনিতে গিয়াছ, 
তখন এরূপ ঘট। অসম্ভব নহে। কি বলিব--আজ আমি 
কঙ্কালসার, রোগযস্ত্রণায়' উথানশক্তিবিহীন। যদ্ধি আমি আজ 
সামান্তমাত্র শক্তির অধিকারী থাকিতাম, তাহা হইলে তোমার 
মত বিকল হৃদয়ে. প্রতীকারপ্রা ধাঁ হইয়। কাজির 'নিকট না 
গিয়া, আমার পায়ের পদ্বজারের শক্তি তাহার উপর পরীক্ষা 
করিভাম। যাক্‌--এ সংসারে ঘটনানোতে বাধা দিবার শক্তি 
কাহারও নাই। যাহা ঘটিবার তাহ! ঘটিয়া যাইবে। দয়াময় 
বিধাতাকে ধন্যবাদ দাও, যে তুমি আজ তাহারই ক্ুপায় এক 
মহাবিপদ হইতে পরিক্রাণ পাইয়াছ।” 


৬৯ রূপের বালাই 


রেবেক! স্বামীর অপরিমেয় স্সেহের ও প্রেমের পরিচয় 
ইতিপূর্বে অনেক পাইয়াছে এবার আর ৪ কিছু বেশী পাইল! 
আপদরূপ নিকষপাধাণেই. মানবের পরীক্ষা! হইয়া! থাকে । 
স্থখের দিনে, স্থখের পারাবত অনেক আসিয়া জুটে, কিন্তু 
দুঃখের দিনে ছুঃখের' অশ্রধারা মুছাইবার জন কেহই 
থাকে না। 

রেবেকা! একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “আমিও 
আজ এই ছুনিয়ার কাছে অনেক শিক্ষা পাইলাম । আর এই 
অযাচিত বন্থমূল্য শিক্ষা! জীবনে ভুলিব কি না সন্দেহ। - স্বামী, 
আমার কৃতকন্ধের জন্ত মার্জন! কর 1” 

মসাযুদ আবেগভরে পত্বীর মুখচুষ্ধন করিয়া বলিল-_ 
“মাঞ্জনার অধিকারী ত আমি নই রেবেকা! আমার. কর্তৃঘ্য-_. 
তোমায় সথে স্বচ্ছনো রাখ! । -কিস্ধু তাহা আমি পারিতেছি 
কি? পত্বীর কর্তবা ত তুমি যথেষ্ট করিতেছ। কিন্তু স্বামীর: 
কর্তব্য আমি ভিলমান্র করিতে পারিতেছি ফি? ভীষণ দারিদ্র্য 
রুদরমৃষ্ঠি ধরিয়া আমাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে । যেই 
আলোকোজ্জল, কোলাহলসম্পৃরিত, 'বন্ধুসমাগম-জনিত-আনন্দ- 
মুখরিত পুরী দিনে দিনে শশালের ভাব ধারণ করিতেছে । 
এমন কালব্যাধি আমায় ধরিয়াছে যে, তাহ! হইতে উদ্ধারের 
কোন উপায় নাই। .আমি বুঝিতেছি--এই বযাধিতেই আমার 
জীবনের শেষ হইবে, আমায় শীতল সমাধিগর্ত আশ্রয় করিতে 
হইবে। তাহ! হইলে তোমার দশা কি হইবে রেবেক।! তুমি 


যে অভিমানিনী, আজীবন স্থথে পালিতা। এই সংসারের 
হবদয়হীন লোকের কলঙ্কিত উণ নিশ্বাে থে তোমার অই 
হন্দর কান্তি অনলতাপবিদগ্ধ কুন্থমের মত ইটা যাইবে! 
কি হবে রেবেকা! কি হবে!” 

হতভাগ্য মসাধুদ দারুণ মশব্াতনায় অধীর রঃ আর সহ 
করিতে পারিল না। তাহার আরক্নে হইতে অত্যু অশ্রধার! 
বহিয়! পড়িল। 

রেবেক! নিজের ওডনাখানি দিয়া মর্মবেদনাকাতর স্বামীর 
চোখের ধার! মুছাইয়। দিয়া বুলিল--“কিসের ভয়, কিসের 
ভাবনা ম্বামিন্‌! তুমি আর. আমি-_এই লইয়া! আমাদের এ ক্ষুদ্র 
জগৎ। তুমি আমি ঝাচিয়। থাকিলে ভাবন! কিসের! ছুঃখ 
চিরদিন থাকে না, মেঘ বর্ষা চিরদিন থাকে না, অন্ধকার 
চিরদিন থাকেনা, ভ্রন্মনও চিরদিন থাকে না। দুঃখের দ্বিন 
কাটিয়া গেলেই আবার সুখের দিন আসিবে, স্থখের দিন. 
আসিলে ছৃঃখের এ সব দ্বনঘটা কাটিয়া যাইবে। আমাদের 
সর্বস্ব গিয়াছে বটে, কিন্ত এই আশ্রয়স্থান বাড়ীখানি আছে। 
এই শান্তিময় দুর্গের মধো আমর! ছুঃখকে ভুলিয়া মনের 
আনন্দে দিন কাটাইব। এই বিশাল সংসারের শ্ষ্া যিনি, এত, 
জীবের আহারদাত! যিনি, আমর। ছুজনে তাহাকে দিন রাত 
প্রাণ ভরিয়া ভাকিতেছি। তিনিকি আমাদের. কৃপা করি- 
বেন না ?” 

রেবেক! আর কখনও তাহার স্বামীর সহিত এরূপ ভাবে 
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কথা কহে নাই। আজ প্রাণের আবেগে তাহার অস্ত- 
নিহিত কথাগুলি যেন উদ্দুক্তমুখ বারণার প্রবল স্রোতের মত 
বাহির হইয়। পড়িল। 

মসামুদ তাহার পত্বীর মুখে এ পর্যস্ত প্রেমের ও আদরের 
কথাই শুনিয়া আপিয়াছেন। এমন জ্ঞানগর্ভ কথ! আর কখনও 
শোনেন নাই। কথাগুলি শুনিয়। তাহার অবসন্ন প্রাণে একটা 
আনন্দ আসিল। 

৮৮ 
দিন গেল। সন্ধ্য/ আসিল। দিন কাহারও নুখ দুঃখের 

মুখ চাহিয়া অপেক্ষা করে না। 

মানুষে যখন জেদের বশে সহস। একটা কাজ করিয়া 
ফেলে, তখন হয়ত নে তাহার ফলের জন্য সম্পূর্ণ ভাবে প্রস্তুত 
থাকে না। আর তাহার কৃতকশ্মের ফল যখন মন্দের 
দিকে যায় তখন সে বড়ই দমিয়। পড়ে ও হানুত্াশ করিতে 
থাকে । 

রেবেকার পক্ষে তাহাই হইল। শিক্ষিত, হিতাহিতবিচার- 
ক্ষম, লোকচরিত্রাভিজ্ঞ লোকেও যখন এ সব ব্যাপারে ভ্রম 
করিয়া ফেলে, তখন তাহাদের তুলনায় সরলহাদয়া, সংসারা- 
নভিজ্ঞ। রেবেকা কোন্‌ ছার ! 

রেবেক। যদি বাদীর উৎসাহ বাক্যে উত্তেজিত ন! হইয় 
_হৃকিমের কৃত অপমান, আর প্রাপ্য অর্থের অপ্রাপ্তির জন্য 
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নিরাশাটাকে দমন ক্রিয়া, সটান বাড়ী চলিয়া, আসিত, তাহ! 
হইলে ভবিষ্যতে যাহ! ঘটিযাছিন তাহার সুচনাই হইত না। 

কিন্তু ভরা যৌবনের একট! উত্তে্রনাময় রক্তত্রোত 
তাহার ধমনীতে প্রবহমান। তাহার উপর বাদীর উৎসাহ 
বাক্য। কাজেই সে আত্মসন্বরণ করিতে বা স্থির ভাবে তাহার 
কার্ধের পরিণাম চিন্তা করিতে পারে নাই। 

কিন্তু কৃত করের ফল যাইবে কোথায়? ষাহা একবার 
কঠিন প্রস্তরের উপর আশাকা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে। 
মুছিবার জো নাই। কাজেই তাহার ফল অতি বিকৃত হইয়! 
্াড়াইল ! রর? চর? ০ 

ফৈজুর সহিত কথোপকথনে নেয়ামত খা! বড়ই বিচলিত 
হইয়া পড়িয়াছেন। তাহার মনে একটা দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে, 
চেষ্টার অসাধ্য কোন কাজই এ ছুনিয়ায় নাই। 

কেবল তাহাই নয়, পাঁজার আগুন একটু বেশী দেরীতে 
যেমন শক্তি প্রকাশ করে, রূপের আগুনের পক্ষেও বোধ হয় 
সেইব্প একট। ব্যবস্থা আছে। পাঁজার আগুন যেমন মাঠের 
বা কোন অনাবৃত স্থানের হাওয়াতে শক্তি সঞ্চয় করে, রূপের 
আগুনও মেইরূপ দীর্ঘকালব্যাপী চিন্তার জোর হাওয়ায় ভীষণ 
ভাবে জলিয়া উঠে। তখন তাহা নিভান ভার হইয়! উঠে। 

খা সাহেব মনে মনে তুলনায়' সমালোচনার ষখন বুঝি- 
লেন যে, পরলোকগত। জুলেখার সহিত এই জীবিত! রেবেকার 
সুখাকুতির অনেক সাদৃশ্য, তখন রেবেকারই -ূপপ্রভাট 
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তীহার হৃদয়ে জোর করিয়! চাপিয়া বসিল। কিস্তু তখনও 
তাহার বিবেককে কলুষিত করিতে পারে নাই। 

তিনি মনে মনে ভাবিলেন__অত্যাচারীদের দণ্ডবিধান, 
উতৎ্পীড়িতকে আশ্রয় ও মুক্তি দান, ন্যায়ের তুলাদণ্ডে ধশ্মাধি- 
কারের উচ্চ সম্মান রক্ষা, তার প্রধান কর্তবা। এই রেবেকা, এক 
নরাধম খাতকের দ্বার! অন্তায় রূপে অপমানিত । এই ছুনিয়ায় 
তিনি ধশ্মের ও ন্যায়ের অবতার বলিয়। সম্মানিত । এরূপ স্থলে 
রেবেকাকে আইনের সাহায্যে প্রতিকার প্রদান করাই তাহার 
প্রধান কর্তবা। তাহার রূপের সম্বদ্ধে চিন্তা করিবার অধিকার 
তাহার তিলমান্র নাই। তাহা হইলে তাহার চিরোপার্তদিত 
স্থনামে কলঙ্ক স্পর্শ করিবে। র 

কিন্তু শয়তান ফৈজু যদি ঠিক এই সময়ে না আসিয়। 
জুটিত, তাহ! হইলে নেয়ামত খাঁ! হয়ত স্তায়ের পথেই থাকিতেন। 
কিন্তু শয়তানের সাহচর্য দূরে থাক, নিশ্বান৪ও অতি ভয়ঙ্কর । 
এক্গন্ত ফৈজুর সাহচর্যেই হউক বা ছলনাময় উত্তেজনার জঙ্তই 
হউক, তাহার পূর্ব সংকল্প ভাদিয় গেল। 

ফৈজু কৌশল করির! ঘেরূপ ভাবে আগুন ধরাইয়। দিয়া 
গেল, তাহ! সহজে নিভিবার নয়। নেয়ামত খ! মান্য বইত 
আর কিছুই নহেন। এজন্ত তিনি লুগ্তপ্রায় স্্ঠিকে পুনঃ 
জাগরিত করিয়। যন্ত্রণ। ভোগ করিতে লাগিলেন । 

এই বূপোম্মাদ ব্যাধির যে ষে পূর্ববলক্ষণ আছে তাহার 
সব গুলিই দেখ! দিল । রেবেকাকে পুনরায় দেখিৰার একটা 
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প্রবল বাসনা তাহার চিত্তকে সমাচ্ছন্ন করিল। সে প্রবল 
বাসন! দমন করিতে ন! পারিয়া, তিনি পুনরায় সেই ুন্দরীকে 
তাহার দরবারে উপস্থিত হইবার জ্ন্ত আহ্বান করিলেন। 

রেবেকা বাদিনী। পর দিন তাহার মোকদ্দামা। কাজি 
সাহেব ধেক্প ভাবে পরোয়ান| পাঠাইয়া, হকিম ফৈজু খাকে 
তলব করিয়াছিলেন, সেইন্ধপ এক পরোয়ান। রেবেকার নামেও 
প্রেরিত হইল। 


৯) 


রেবেক। ও মসাধুদ যখন সানন্দ চিত্তে কথাবার্ত। কহি- 
তেছে, সেই সময়ে বাহির হইতে কাজির পদাতিক হাকিল-_- 
প্বাড়ীতে কে আছেন ?* 

' সম্ষুথের জানালার কপাট উন্মুক্ত ছিল। পদাতিকের এই 
গম্ভীর আওয়াজ শুনিয়া রেবেকা ও মসায়ুদর চমকিয়া৷ উঠিল। 
মনাযুদ সবিস্বয়ে দেখিগ কাঞ্জির পেয়াদ! তাহার বাহিরের 
আঙ্গিনায় দাড়াইয়া | 

মলায়ুদ্, রেবেকার মুখের দিকে চাহিয়া! একটা দীর্ঘ নিশ্বাস 
ফেলিয়া বলিল--“দেখ দেখি রেবেকা! কি সর্বনাশ ঘটাইলে 
তুমি! এহাঙ্গামের জের যে কোথায় গিয়া মিটিবে তাহাও 
জানি না। আমর! অনাহারে মরিভাম তাহাও যে ভাল 
ছিল।” 

রেবেকা কোন উত্তর করিল না সত্যই সে এ 
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ব্যাপারে অপরাধিনী। এনম্বদ্ধে রাসর কাজির নিকটে না 
গিয়া বাটীতে ফিরিয়া আমিয়। স্বামীর সহিত পরামর্শ করিলে 
একট। অপ্রত্যাশিত বিপদ্কে এক্সপভাবে ডাকিয়। আনিতে 
হইত না। 

রেবেকাকে নিরুত্তর দেখিয়া! মসাফুদ তাহার মনের ভাব 
বুঝিতে পারিলেন। তিনি বাদীকে ভাকিয়া বিয়া দিলেন_ 
“এ প্রহরী সাহেবকে বল--আমি শধ্যাগভ; ত্বাহার বক্তব্য 
কি, তাহ! বলিলে আমি তাহার উত্তর পাঠাইয়। দিব” 

কি়ৎক্ষণ পরে বাদী ফিরিয়া আসিয়। একখানি লিখিত 
আদেশ পত্র মণায়ুদের হাতে দিল। তাহাতে লেখ! আছে-- 
“মসাযুদের পত্বী রেবেকা বিবিকে এই পরোয়ান। দ্বারা আদেশ 
কর! যাইতেছে যেন নে তাহার বাদীকে সঙ্গে লইয়া আমার 
দরবারে উপস্থিত হয়| একথাও প্রকাশ থাকে তে তাহার 
মোকদ্দামার বিচার প্রকাণ্ত দরবারে ন| হইয়। আমার খাস 
কামরার মধ্যে হইবে। যাহাতে তাহার পদ্দোচিত আবন্র ও 
সন্মান রক্ষা হয় তৎসম্বদ্ধে সকল হ্ব্যবস্থাই কর! ঘাইবে। 
আর একথাও প্রকাশ থাকে যে যদ্দি তাহার স্বামী তাহার 
শরীরের অবস্থ। বুঝিয়া আদালতে উপস্থিত হন, তাহ! হইলে 
মোকদ্দাম! প্রমাণের জন্য বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে না। দি 
কোন কারণে রেবেকা! বিবি উপস্থিত হইতে অশক্ত হন, তাহা 
হইলে পূর্ববে সে সংবাদ জানান. আবন্তক | নেৎ__মিথ্যা। 
নালিশ করার অজুহাতে তাহার পর্যন্ত শান্তি হইতে পারে |” 
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মসাম্্দ পরোয়ানা খানি পাঠ করিয়। রেবেকাকে বলিল 
--'এখন করা যায় কি?” 

রেবেকা । আমি পূর্ববাহে সংবাদ দিয়! পাঠাই যে আমি 
পীড়িত। 

মসায়ুদ। এই নেয়ামত খাপ মেজাজ কেমন কড়া তা 
জানতো! আমার শক্রর অভাব নাই! সেষদি কোন রকমে 
সন্ধান পায়, যে সত্যসতাই তোমার অস্থখ হয় নাই, তখন 
একট! মহা হুলস্ুল বাধিয়। যাইবে । 

রেবেকা । তুমি যদ্দি যাও ত আমার কোন সংকোচ 
ৰা ভয় নাই। 

মসাহু্। জানন! কি তুমি রেবেকা, তিন মাস পূর্বে 
খন গুপ্ত শত্রু -আমার পৃষ্ঠে লাঠির আঘাত করে, আর 
দেই আঘাতে আমি মৃচ্ছিত হইয়া! পড়ি, তার পর হইতেই 
আমার মেরুদণ্ডে একট। ভীষণ বেদন! রহিয়াছে? উঠিয়া 
বদিতে গেলে ব! চলাফেরা! করিতে গেলে আমার ভয়ানক 
কষ্ট হয়। 

রেবেকা । তাহা! হইলে উপায়? 

মসাযুদদ। বাদীকে সঙ্গে লইয়। তুমিই যাও। অদৃষ্ট ছাড়া 
পথ নাই। তবে এ ব ব্যাপারে ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখিও, 
আর একথ! মনে ষেন থাকে, ষে নারীর আবু সম্মান ইজ্জত 
রক্ষার ভার, তাহার নিঞ্জের হাতেই বেশী। যদি না যাও, . 
এই নৃশংসন্বভাব কাঞ্জি মহা হলস্থুল বাধাইবে। হয়ত মিথ্যা 
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নালিশ করিয়া তাহাকে উত্যক্ত করার জন্য সে আমাদের 
ছইজনকেই শান্তি দিতে পারে । 

রেবেকা অগত্য যাইতে স্বীকৃত হইল। সমন্ত রান্রিটা 
সে মহ! উৎকঠ্ঠা ও উদ্বেগের সহিত কাটাইল। 


৯ 


যে শয়তান ফৈজুর জন্য, পতিপরায়ণা রেবেক! আজ এই 
মহা বিপদে পতিত সেই শয়তান কি করিতেছে তাহ একবার 
দেখিয়া! আসা যাক্‌। 

রেবেকার মত ফে্গুও ধর্মাধিকারের সম্মখে হাঞ্জির 
হইবার পরওয়ান! পাইয়াছে। প্রথম বারে পরওয়ান। খানি 
পাওয়ার সময় তাহার মুখ যেমন কালীমাথ! হইয়! গিয়াছিল, 
এবার আর তেমন নয়। 

সম্মুখে, সেই দোর্দগুপ্রতাপ কাজি নেয়ামত খার পরো- 
য়ানা খানি খোলা অবস্থায় পড়িয়া আছে, আর ফৈজু তাহা এক 
একবার দেখিতেছে ও মৃদু হাস্য করিতেছে। 

তার পর সে নিজের গোঁফ দাড়িটা চুমরাইয়৷ লইয়া, 
কক্ষমধ্যস্থ এক ক্ষুদ্র দর্পণে তাহার মুখখানি দেখিয়া। এক 
কুলুীর মধ্য হইতে একটী পানপান্ন ও স্থরাধার বাহির করিয়া 
তাহ! হইতে একটু মদদর! পান করিল। 

ফৈজুর যেন দিব্য চক্ষু খুলিয়া গেল। রেবেকার 
অনিন্য সুন্দর ক্ধপ সে বহুদিন হইতে ধ্যান ধারণার 
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জিনিসের মত পুজা করিয়া আদিতেছে। আর তাহার বহু 
দিনের সধিত স্থখময় আশাটা পূর্ণ করিবার জন্য একটা দিনের 
চেষ্টা করিয়া সে বিষম দাগ! পাইয়াছে। 

এখন প্রেমকে আসন্চ্যত করিয়া সে প্রতিহিংদাকে হৃদয় 
মধ্যে স্থান দিয়াছে । সে মনে মনে জানে, রেবেকা! সতী সাধবী। 
তাহাকে আয়ত্ত কর! তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে সে যখন 
তাহাকে এরূপ অপমান করিয়া চঙ্গিয়া গিয়াছে, তখন তাহাকে 
জব করাই প্রয়োজন। 

মদিরাপানে প্রফুল্লচিত্ত ফৈজু শূন্যে তাহার বদ্ধমুষ্টি 
তুলিয়া, রেবেকাকে লক্ষ করিয়া বলিতে লাগিল-_“এক একটা 
্ব্ণমদ্রা আমার বক্ষের পঞ্জর। তাহা যখন তুমি কাজির নিকটে 
নালিশ করিয়া আদায় করিয়াছ, আর তাহার উপর আমাকে 
বিপদে ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছ, তখন জানি আমি যত দিন 
বাচিব, ততদ্দিন শক্ররূপে তোমার পিছনে পিছনে ফিরিব। 
কাজি নেয়ামতখাটাও দেখিতেছি এক মস্ত বোকা। সেও 
আমার মত এই সুন্দরী রেবেকার সৌন্দর্যযমাগরে পড়িয়া 
হাবু ডূবু খাইতেছে। আড়াল হইতে ওৎ করিয়৷ ভাগ্যে 
তাহার কথাগুলা শুনিয়া ফেলিয়াছিলাম তাই রক্ষা। 
তাহাকে যেরূপ ভাবে নাচাইয়৷ দিয়াছি, তাহাতে সে ষে 
সহজে ক্ষান্ত হয় এমন ত বোধ হয় না। মেত এই মোসল 
সহরের মালিক! মোসলের বাদস! ত কিছুই দেখেনা। লোকের 
দওমুণ্ডের বিধাতা এই কাজি নেয়ামত খা। ধৃমায়িত অম্নিতে 
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যদি আর৪ একটু জোর বাতাস দিতে পারি তাহ! হইলে 
দেখিব রেবেকা, তৃমি কেমন করিয়! পরিত্রাণ পাও।” 

ফৈন্ু যখন আপন মনে, মর্দরার নেশার ঝো!কে বকি- 
তেছে, আর নিজের বুদ্ধি কৌশলের প্রশংসা করিতেছে, সেই 
সময়ে তাহার পত্তী, তারিফ বিবি সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। 

তারিফ, বলিল-_“পাগলের মত হাত পা নেড়ে বক্‌ছো 
কি?” 

ফৈল্জু সাক্ষাৎ যমকে "দখিলে যতটা না ভীত হইত, নিজ 
পত্থীকে হঠাৎ সম্মুখে দেখিয়া তার চেয়ে বেশী ভীত হইল। 
তারিফের রলনাকে নে যম্দণ্ডের অপেক্ষাও অধিক তয় করিত। 
চিকিৎসার ন্ধন্য তাহাকে নানা স্থানে ঘুরিয়! বেড়াইতে হয় ও 
সে বাড়ীতে বেশীক্ষণ থাকিতে পায় ন| বলিয়াই, তারিফ, 
তাহার সহিত ঝগড়া করিবার অবসর খুব কম পায়। 

ফৈজু যথাসাধ্য পত্বীকে সন্ধতষ্ট করিবার চেষ্টা করিত। 
বসন ভূষণ ও ভোজ্যে তাহাকে পরিতৃপ্ত রাখিতে ক্রি করিত 
না। কিন্তু এত আদরে যরে থাকিয়াও স্বামীর উপর একটুও 
সে সন্ত নহে। সে মনে মনে ভাবিত, তাহার স্বামীর হাতে 
অনেক টাকা আছে, নে হচ্ছ! করিলেই তাহাকে সোণায় 
মুড়িয়। দিতে পারে, পাঁচক ও বাদী রাখিয়া তাহার গতরের 
মেহনতটাও কমাইয়! দিতে পারে । কেবল ছুষ্টামি করিয়া 
তাহা করে না। 

যেদিন রেবেক৷ টাকার ভাগাদার জগ্ত তাহাদের বাটীতে 
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আসিয়াছিল, সেইদিন সে রেৰেকাকে প্রথমে দেখে । স্বামী 
রেবেকার সৌন্দধ্যে মুগ্ধ জানিতে পারিয়া তাহার হৃদয় দারুণ 
ক্রোধ ও ঈর্যানলে জলিয়া উঠে। সেই অবধি সে স্বামীর 
গতিবিধির প্রতি তীক্ষ দৃষ্টি রাখিয়াছিল। 

আজ তারিফ বিবি, স্বামীর এইরূপ অপূর্বব অভিনয় দেখিয়া, 
ঘরের বাহিরে একটু স্থিরভাবে দীড়াইয়া রহিল। ঘরটা! অল্প- 
মাত্র খোল! ছিল। স্থতরাৎ সে দ্বারের ফাক দিয়া স্বামীর 
কীর্তিকলাপ সবই লক্ষ্য করিল। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট- 
শ্বরে তাহার স্বামীর মুখ হইতে “রেবেক।” শব্ধ উচ্চারিত 
হওয়ায় সে বড়ই সন্দিগ্ধ হইল। 

 সহিষুতা বলিয়া ষে গুণটা স্ত্রীলোকমাত্রেরই থাকা 
নিতান্ত প্রয়োজন, ফৈজুপত্বী তারিফ. বিবিতে সে গুণটার 
বড়ই অভাব। স্বামীর মুখে এক স্থন্দরীর নাম ছুই তিন বার 
উচ্চারিত হইতে দেখিয়া, সহিষুণত। হারাইয়া, মে সেই কক্ষমখ্য 
প্রবিষ্ট হইল। 

ফৈজুকে নিরুত্বর দেখিয়া তারিফ. বলিল--“বলি 
ব্যাপারটা কি বল দেখি? যত কিছু বলিনা, দেখিতেছি 
ততই যেন মাথায় চড়িয়। বদিতেছ ! বলি--এ রেবেকা বিৰিট। 
কি তোমার পেয়ারে জান নাকি? আসমানে বাড়ী বানাইয়া 
এ রেবেকার সঙ্গে ষেআসনাই করিতেছিলে-_ ব্যাপারটা কি 
বল দেখি?” 

ফৈজু রণরঙ্গিণী মূর্তিতে তাহার পত্বীকে সেই কক্ষমধ্যে 
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প্রবেশ করিতে দেখিয়। বড়ই প্রমাদ গণিল। সে মনে মনে 
ভাবিল-_-কাজি নেয়ামত খার কাছে রেবেক। যে দেওয়ানী 
মামলটা রুজু করিয়াছিল তাহাত সে হারিয়া আসিয়াছে, 
এখন এই তারিফ বিবি বুঝি আবার একট! ফৌজদারী মামলা 
বাধাইয়া দেয় । 
মদিরাপানে ফৈজুর প্রাণে গোলাপীগোছের ষে একটু নেশা 
জমিয়া আমিতেছিল, তারিফের আগমনে সেই নেশাট! ধোয়ায় 
উড়িয়া গেল। কৈজ্জু নিজের নির্ব,দ্বিতাকে মনে মনে যথেষ্ট 
নিন্দা করিয়া একটু সামলাইয়া লইয়। বলিল__“জান পেয়ারি 
যদি কেউ থাকে-_তাহলে দে রেবেকা! নয়, তুমি। রেবেকা! 
আমার বন্ধুর ক্্রী। তুমি যদ্দি রেবেকার পরিচয় জান্তে 
তাহলে ও কথ! বল্‌্তে ন1।” 
তারিফ.। বলি__-রেবেকাটা কে তা শুনি ! 
ফৈজু। আমার বন্ধু মসাযুদকে ত জান। যখন তার 
হাল ভাল ছিল, তখন দে তোমার গ্রীতির ন্জন্ত কত ভাল ভাল 
উপহার পাঠিয়ে দিয়েছে । 
তারিফ্‌। বটে! সেই রত্ুবণিক মসামুদ ! তা, তার 
পত্বী রেবেক1 তোমার কাছে আসে কেন? 
ফৈজু। কেন-লেটা তোমায় খুলে বল! উচিত ছিল। 
কিন্তু তুমি আমার স্বভাব তো জান, কেউ কিছু জিজ্ঞাস! না 
কল্পে আমি উপযাচক হয়ে কোন কথাই কাকেও বলিনি! 
তুমি বোধ হয় জাননা। যে এই ৰাড়ীথানি মেরামত করবার পর 
গু 
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আমি দেনদার হয়ে পড়ি। আর আমার বন্ধু মসাযুদের কাছে 
হাজার সেকুইন খণ করি। 

তারিফ তা আমায় না বল্লে জান্বে। কেমন করে 
বল? তা এই রেবেকা তোঙ্নার কাছে এসেছিল কেন ? 

কৈজু। তার স্বামী এখন শধ্যাণামী। উঠবার সামথ্য 
পর্যন্ত নেই! এজন্য সে এই খণের টাকাটার তাগাদার জন্ত 
তার পত্বীকে পাঠিয়েছিল । 

তারিফ । তা! তুমি সেটা শোধ করে দিয়েছ? 

ফৈজু। না-দিইনি। টাকাটা চেপে রেখেছিলুম কেবল 
তোমায় একছড়া মতির মাল! কিনে দেব বলে। কিন্ত এখন 
দেখছি, সেটা আর চেপে রাখতে পারিনি । 

মতির মালার কথা শুনিয়া তারিফ, বিবির মনের উম্মাটার 
বারো আনা কমিয়। গেল। সে বলিল--“টাকাটা তা হলে 
কোথায়? আমায় দ্দিয়ে ফেলনা । তাহলে আপদ চুকে 
যায়।” 

ফৈজু। আর বিবি! নে টাকার কথা তুলোনা-__-সে 
টাকা এখন বাঘের গুহায়। 

তারিফ তুমিকি আমার সঙ্গে গ্তাকামো কত্তে এলে 
নাকি? 

ফৈজু। আগে সব কথ শুনে তার পর বঙ্কার ক'রো। 
এই যে কাগজ দুখান| দেখছো, মনে ভেবনা এটা রেবেকা 
বিবির প্রেমপত্র! এ ছুখান। হচ্ছে কাজি সাহেবের পরোয়ান!। 
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তারিফ। তা তুমি ত কাজির বাড়ী রুগী দেখ, কাজি 
ভোমায় ভালবাসেন, তবে পরোয়ানা কেন? 

ফৈজু। দেখ তারিফ$ কাজির মেজাজটা অনেকটা 
তোমার মত। তিনি কখনও নেক নজরে দেখেন আর কখ- 
নও একেবারে খাগ্স। হয়ে উঠেন। এতদিন নেকনজরই চলে 
আসছিল। তবে এই শয়তানী রেবেক৷ মাঝখানে পড়ে, 
সেটা গোলমাল করে দিয়েছে । 

তারিফ। সেটা কি রকম? 

ফৈন্ধু। রেবেকা কাল এখানে কেন এসেছিল 
তাজান ত? 

ভারিফ। তুমি তার স্বামীর নিকট থেকে যে টাকা ধার 
করেছিলে সেট! আদায় কর্তে। তা তুমি তাকে টাকাটা দিয়ে 
ফেব্লেন! কেন? তা হলেত এই হাঙ্গামট। বাধতে| না। 

ফৈজু। দেখ একট! সামান্ মেয়ে দান্ুষ যদি আমার মত 
একট। হোমরা চোম্রা পুরুষকে চোখ রা্ধিয়ে কথ! কয়, সেটা 
বড় বেশী বাঞ্জে। সে যদি ভালভাবে কথা কইতো) ত| হলে 
আমি তাকে তাড়িয়ে দিতুম না। 

তারিফ। এই আমি ততোমার মত হোম্রা চোম্রা 
লোককে রোজই নকড়া-ছকড়! কচ্ছি। তুমি আমার কথায় 
তরাগ কর না। যেপাবে সে তাগাদা করবে না? আমি 
শুনেছি মসায়ুদের এখন ভয়ানক দুঃখের দিন । 

ফৈজু। পৈতৃক বাড়ীখান! ভেঙ্গে পড়ছিল, টাক ধার 
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করে নেখানা নৃতন করেছি। আর তাই তুমি দোতালার 
উপর শুয়ে ঘুমৃচ্ছ। তবে মনে ভেবেছিলুম যে, টাকাটা! 
যদি উড়িয়ে দিতে পারি, তা হ'লে ভোমায় একছড়! মতির 
মালা কিনে দোব। তা তোমার বরাত, আর আমার বুদ্ধির 
দোষ। 

তারিফ। তাযাই হোক্--আমি তোমার মতির মালা 
চাইনে। আমি মুখরা হই আর যাই হই, আমার বিশ্বাস, 
তোমার ধন্দের ধন ছাড়া আর কোন ধনেই আমার অধিকার 
নেই। যে তোমার ছুঃখের দিনে তোমার উপকার করেছিল, 
তার ছুঃখের দিনে, তার অপকার কর্তে গেলে তোমায় তূগতেই 
হবে। আর আমার বিশ্বাস, লঙ্জাশীলা কুলবধূ হয়ে, রেবেক। 
যে খালি টীকা না পাওয়াতেই তোমার নামে নালিশ কর্তে 
শিয়েছিল তা নয়। তুমি নিশ্চয়ই তাকে কোন রকমে অপমান 
ব। বেইজ্জত কর্তে গিয়েছিলে। তোমার স্বভাব ত আমি 
জানি। পরস্ত্রীর উপর নজর দেওয়। রোগট] তোষার চিরদিনই 
আছে। যা হউক, এট। তুমি ঠিক মনে জেনো, যদি রেবেকা 
টাকা ন৷ পায় ত হ'লে আমি ছুলস্থুল বাধাবো!। 

ফৈজু_তাহার পত্বীর মুখ হইতে এই ভাবের কথা শুনিয়া 
একটু স্তভ্ভিত হইল । সে পরুষভাষিণী, কলহ-পরায়ণ! হইলেও, 
তাহার প্রাণের মধ্যে যে এরূপ একটা উদারতা ও ধর্ভয় 
প্রচ্ছন্ন ভাবে ছিল, তাহা মে জানিত না । সে মনে মনে বিশ্মিত 
হইলেও, মুখে একটু বিরক্কিভাব দেখাইয়া বলিল-_“যাও _- 


৮৫ রূপের বালাই 


যাও, তুমি তোমার নিগ্রে কাজ দেখগে। বিষয় কন্ম সম্বন্ধে 
স্ত্রীলোকের কথা কইবার কোন অধিকারই নেই।” 

“কিন্ত যদি এই বিষয় কম্ম, একটা জয়াচুরির ব্যাপার হয়, 
অধশ্মের কাজ হয়, যাতে স্বামীর ধর্শচ্যুতি ঘটতে পারে, তা 
হলে স্ত্রীর এসব কথায় কথা কইবার অধিকার খুব বেশী ।” 
এই কথা বলিয়া তারিফ বিবি, দম্তভরে সেই স্থান হইতে 
প্রস্থান করিল। 

অঙ্গারকে শতবার ধৌত করিলেও ঘে যেমন তাহার 
মলিনতা পরিহার করে না, তিক্ত দ্রব্য মধো মিষ্টরস নিষেক 
করিলেও সে যেমন তাহার স্বভাবগত তিক্ততা ত্যাগ করে না, 
শয়তান ফৈজু তাহার পত্বীর মুখে এত বড় একটা কথ শুনিয়াও 
তখনও নিজের দোষ দেখিতে পাইল না। 

সে মনে মনে ভাবিল_-"রেবেকা যখন আমার আশায় 
ছাই দিয়াছে, দর্পভরে আমার অপমান করিয়া চলিয়া গিম্নাছে, 
তাহাকে হস্তগত করিবার যখন কোন উপায়ই নাই, তখন 
তাহার দর্প চূর্ণ করা, অপমানের প্রতিহিংসা লওয়াই আমার 
উদ্দেশ্তা। আর এই কাজে যখন আমি দোর্দগুপ্রতাপ কাজী 
নেয়ামত খার মত একজন সহায়ক পাইয়াছি, খন 
কিছুতেই সংকল্প হইতে বিচ্যুত হইব ন1।” 

৬৯১০ 

আজ রেবেকার পক্ষে একটা মহা পরীক্ষার দিন। কেন 

না, সে দিন মধ্যাহ্ে তাহাকে কাজির নিকট যাইতে হুইবে। 
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কাজিই প্রত পক্ষে মূলুক মালেক। বাদম| থাকেন দূরে। 
আর বাদস। কাছে থাকিলেই ব। করিবেন কি? 

রেবেক। মনে মনে ভাবিল, “বাহ যখন সঙ্গে যাইতেছে 
তখন বিশেষ আশঙ্কার কারণ ত কিছু দেখিতেছি না। কাজি 
আমার সঙ্গে এমন কোন ব্যবহার করেন দাই, যাহাতে আমি 
নিরাশ হইতে পারি।” 

রেবেকা এই সব কথ ভাবিয়া দরবারে যাইবার উপযুক্ত 
বেশ ভূষা করিল। পরিচ্ছদে কোন আড়ম্বর নাই; তথাপি 
তাহাতেই তাহাকে কত হ্ৃন্দরী দেখাইতে লাগিল । 

তার পরসে স্বামীর নিকট বিদায় লইল। মসায়ুদের 
ইচ্ছা! নয় যে, মে এই সামান্য টাকার জন্ত বাদীরূপে কাঙ্জির 
দরবারে উপস্থিত হয়। তাহার প্রাণ বড় উন্নত। তাহার 
উপর মসায়ুদ একদিন যে ফৈজুকে বন্ধুজ্ঞানে কোল দিয়াছে, 
আদর আপ্যায়নে বাধ্য ও তুষ্ট করিয়াছে, যে ফৈজু অনেক 
ংকট ব্যাধিতে তাহার জীবন রক্ষ। করিয়াছে, তাহার সহিত 
এরূপ শত্রুতা করা ভাল দেখায় না। এই সহরের মধো সে এক- 
জন গণ্যমান্য চিকিৎসক | মসাফুদ চিররুণ্ন। তাহার এ রোগের 
পরিণতি ষেকি হইবে তাহা সে জানে না। এই দারিদ্র্যের 
দিনে তাহার আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব কেহই নাই। ষদ্ধি রোগ বাড়িয়া 
উঠে তাহা হইলে হয় ত ফৈজুকেই ডাকিতে হ£বে। সে 
রেবেকাকে অপমান করিয়াছে সতা, কিন্তু এ নিশ্মম সংসারে 
অসহায়! দরিদ্র বূপমীর মর্ধযাদ! কয়জন রক্ষা! করিয়া থাকে ? 
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আর রেবেকা বার বার নিষেধ সত্বেও যদি স্বয়ং তাগাদায় না 
যাইত, তাহা হইলে ত ইহা ঘটিত না। ফৈজু শক্তিশালী লোক, 
বৈরসাধনের জন্য আরও কত ভীষণতর কাঙ্জ করিতে পারে। 

কিন্তু কন্মক্োত তখন অনেকট। অগ্রসর হহম়। গিয়াঙ্ছে। 
সে শ্োত ফিরাইবার শক্তি তাহার নাই। 

এইজন্য মসাযুদ পত্বীকে বলিলেন_-"রেবেক। ! একট। 
কথা তোমায় বলিয়৷ দেই। যদি দেখ, ফৈজু হকিন এই টাক। 
দিতে অলমথ, তাহ হইলে তুমি তোমার নালিশ উঠাইয়া লইও। 
সামান্ত টাকার জন্ত, আমার এই ভীষণ রোগের সময়ে, তাহার 
মত একজন চিকিৎসককে চাইয়া লাভ নাই ।” 

রেবেকা এই কথায় সম্মতি দান করিয়া সে স্থান ত্যাগ 
করিল। বস্থতঃ তাহার মনে টাকা আদায়ের জনা পূর্মের 
জেদ্‌ অনেকট। কমির| গিয়াছে । ছৈল্ু কেবল তাহার সহিত 
কু-ব্যবহ্ার করিয়াছিল বলিয়াই সে উত্তেজিত হইয়া কাজির 
কাছে নালিশ করিয়াছিল। 

যথ! সময়ে বাদীকে সঙ্গে লষ্টয়। রেবেকা কাঙ্জির বাটাতে 
উপস্থিত হইল । কাজি সাহেব, ইচ্ছা করিয়াই, রেবেকার উপ- 
স্থিতির সময়টী এপ ভাবে নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন যে, 
সে সময়ে সেখানে আর কোন অর্থা প্রত্যর্থীহ উপস্থিত 
থাকিবে না। 

কাজিসাহেৰ পূর্ব্ব হইতেই বাদীকে আদেশ দিয়া রাখিয়া- 
ছিলেন যে, রেবেকা আমিলেই সে তাহাকে তাহার খাস- 
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কামরায় হাজির করিবে। সুতরাং রেবেকাকে তিলমান্তর 
অপেক্ষা! করিতে হইল না।. 
কাজিসাহেব দেখিলেন, রেষেকার মুখমণ্ডল অবগুঠনে 
আবৃত। তিনি সন্মিত বদনে বলিলেন-_-“এ আসনে বসো 
রেবেক] বিবি 1” 
রেবেকা সে দিন যেমন ভাবে, এ সম্বন্ধে একট। অসম্মতি 
প্রকাশ করিম্বাছিল, আজও তাহাই করিল। 
কাজিসাহেব বলিলেন--“তাও কি হয়! আজ তোমার 
কাজ শেষ হইতে একটু বেশী সময় লাগিবে, ততক্ষণ দাড়াইয়। 
থাকা ভাল দেখায় না। আমি যখন তোমায় অনুমতি দিতেছি, 
তখন ভয় কিসের? আমি বদমেজাজী লোক হইলেও রমণীর 
সহিত কখনও অসদ্ধযবহার করি ন|। 
ূ্‌ রেবেকা কাজির অনুরোধ এড়াইতে ন! পারিয়া অগত্যা! 
: আসনে উপবেশন করিল। 
ৃ কাজিসাহেব বলিলেন--"রেবেকা! তোমার টাক 
_ আমি আদায় করিয়াছি” 
র রেবেকা এ কথা শুনিয়৷ একটু বিস্মিত হইল। বাণা- 
নিন্দিত বরে বলিল-_প্জনাব মেহেরবান ! গরীবের উপর 
 জনাবের চিরদিনই দয়!” 
কাজি। শোন তবে ব্যাপারটা রেবেক1! আমায় এ 
জন্য বেশী কষ্ট পাইতে হয় নাই। ফৈজু আমার তলব পাইয়া 
: স্েচ্ছাতেই এই টাকাট। দিয়া গিয়াছে। 
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রেবেকা । আপনার দোর্দও প্রতাপে বাঘে গরুতে এক 
ঘাটে জল খায়। তা এই ফৈজু হকিম তছার। 

কাজি। এ দেখ, তোমার প্রাপ্য স্বরণুদ্া গুলি ভোড়া- 
বন্দী করিয়া এখানে রাখিয়! গিয়াছে। কিন্তু তোমার আর' 
একটা! নালিশের মীমাংসা! হওয়। প্রয়োঙ্জন। টাকার চেয়ে 
সেইটাই বেশী সাংঘাতিক। একজন ভদ্রলোক এক ভদ্র 
কুলকামিনীকে অপমান করিতে সাহসী হয়, ইহা আমার 
অসহ। 

রেবেকা! কাজিসাহেবের প্রকৃতি খুব ভালই জানিত। 
তাহার জেদ বড় ভয়ানক। দাইয়ের মুখে সে কাজিসাহেবের 
বিচারের অনেক কথাই শুনিয়াহিল। তীহার দণ্ড বিধান মে 
অতি কঠোর তাহা ভাবিয়৷ সে ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। 

দেশের দণ্ুমুণ্ডের কর্তা কাজিসাহেব রেবেকার মনের 
কথা কি যেন এক মন্ত্বলে বুঝিয়া লইলেন | তিনি 
বলিলেন--"রেবেকা, তুমি বাদিনী। তুমি ঘর্দ ফৈজুকে 
মার্জনা কর, তাহ! হইলে তাহাতে আমি কোন বাধাই দিবনা। 
তবে বিচার-মধ্যাদ রক্ষা হওয়া চাই । ফৈজু আমার আদেশে 
পার্শ্ববর্তী কক্ষে অপেক্গী করিতেছে । তুমি যদ্দি তাহাকে 
মার্জনা কর-_তাহা হইলে আমার তাহাতে আপত্তি নাই । 
কিন্তু এই দুষ্টকে আমি একটু শিক্ষা! দিতে চাই | সে 
তোমার কাছে যোড়হণ্ডে ক্ষমা ভিক্ষা! করিলে তাহাকে আমি. 
ছাড়িয়া! দিব ।* | 
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কাজি সাহেব আর মুহূর্ত মাত্র সময় অপব্যয় ন। করিয়া 
এক বান্দাকে আহ্বান করিলেন । তাহাকে হুকুম দিলেন__ 
“ফৈজু মিয়াকে ডাকিয়া আন।” 

ফৈজু কাজীর শিক্ষামত, পারের কক্ষে অপেক্ষা করিতে- 
ছিল। প্রহরী তাহাকে সেই কক্ষ মধো হাজির করিল। 

কাজি সাহেব, ফৈজুকে বলিলেন_-“এই রেবেকা বিবির 
প্রাপ্য অর্থ তুমি আমায় দ্িয়াছ। সে মামলা মিটিয়া গ্রিয়াছে। 
এইবার তোমার নাথে ইজ্জত নাশের মামলা হইবে ।” 

ফৈজু অতি ভাল মানুষের মত বলিল--“জনাব মেহের 
বান, ধর্মাবতার ! আমি এমন কোন কাজ করি নাই, যাহাতে 
ইহার ইজ্জত নাশ হইতে পারে। বন্ধুর স্ত্রী বলিয়া একটু 
আত্মীয়তার সহিত কথা কহিয়াছিলাম। তাহাতে যদি আমার 
কোন বিশেষ অপরাধ হইয়া থাকে তাহ! হইলে আমি সেজন্য 
ক্ষম! ভিক্ষা করিতে প্রস্তত 1” 

কাজি সাহেব রেবেকার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন__ 
“রেবেকা, ফৈজু তাহার কৃতকারধ্যের জন্য অনুতপ্ত । যদি 
তুমি উহাকে মাঞ্জনা করিতে ইচ্ছা কর-_ তাহা হহলে তাহ! 
আমায় বল। তাহা না হইলে আমি ইহার প্রতি পঞ্চাশ 
কোড়ার ব্যবস্থ। করিব ।» 

এই ভীষণ দগ্ডাজ্ঞ। শুনিয়া! রেবেকা চম্কাইয়া উঠিল । 
স্বামীর মেই উপদেশের্, কথা তাহার মনে পড়িল; সেজোড় 
করে বলিল--"জনাব! আপনার মত ন্তায়বান্‌ বিচারকের 
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কাছে আমি যথেষ্ট শ্বিচার পাইয়াছি। হকিম সাহেবকে 
আমি ক্ষম! করিলাম 1” 

কাজি সাহেব একথা শুনিয়। যেন সন্থষ্ট হইলেন। কিন্তু 
ভিনি স্ায় ধর্মের সাক্ষাৎ অবতার | এজপ্ভ বলিলেন 
“আমি তোমার অগ্থরোধে এই শয়তানকে মাজ্জনা করিলাম... 
বটে, বন্ধ আমি ইহাকে এমন একট শিক্ষা দিতে চাই,1র১ 
যাহাতে এ শয়তান ভবিষ্যতে আর কাহার ৪ সহিত এবপ ব্যব- 
হার না করে।” 

এই কথা বলিয়৷ কাজি সাহেব রুষ্ট ম্বরে ফৈজুকে 
বলিলেন, "ফৈজু, তুমি একজন নামজাদ। হকিম। লোকের 
অন্তঃপুরে তোমার অবাধগতি। এমন কি তুমি আমারও গৃহ- 
চিকিৎসক । তুমি মসাযুদের পত্রীর প্র্তি দুর্ব্যবহার করিয়া 
কেবল যে তাহাকেই অপমানিত করিয়াছ তাহা নহে । এই 
ব্যাপারে মসায়ুদ ও যথেষ্ট অপমানিত হইয়াছেন । আমি তোমায় 
সম্পূর্ণ বূগে ক্ষমা করিতে পারি ধদি তুমি, এখন রেবেকার 
নিকট যে ভাবে মাজ্জনা চাহিলে, সাহেবের বাড়ীতে গিয়া 
তাহার নিকটও সেই ভাবে মার্জনা চাহিতে পার। তিনি 
তোমায় অন্তরের সহিত ক্ষম। করিয়াছেন, একথ| যতক্ষণ ন। 
লিখিয়া দিবেন, ততক্ষণ আমি তোমায় রেহাই দিতে 
প্রস্তুত নই।” 

ফৈজু জোড় করে বলিল-_"সেজন্ত আর জনাবের দ্বিতীনর 
আদেশের প্রয়োঙ্গন হইবে না। আমি সত্যসত্যই এ ব্যাপারে 
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অনুতপ্ত হইয়াছি। এক্জন্ত আজই সন্ধ্যার পূর্ব্বে মসাযুদের 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়৷ তাহার নিকট হইতে মাজ্জনা পত্র লইয়! 
আপিব।” 

এই কথা বলিয়া ফৈজু নে স্থান হইতে চলিয়া! যাইবার 
উপক্রম করিল। কিন্তু কি ভাবিয়। আবার ফিরিয়! দাড়াইয়। 

্গ বলিল__*জনাব! আমি যে আমার বন্ধু মসাযুদেরুদ নিকট 

সম্পূর্ণরূপে খণমুক্ত হইলাম, রেবেকা বিবি ন্বমুখে তাহ! 
স্বীকার করুন।* 

এই কথ শুনিবমাত্র রেবেকা উঠিয়। দীড়াইয়া ফৈজুকে 
লক্ষা করিয়া বলিল-_“সাহেব ! মানুষ সর্বদাই ভ্রম ভ্রান্তির 
অধীন। আপনি আমার সহিত যে ব্যবহার করিয়াছেন তাহাও 
এই ভ্রমের ফল। আমি ন্তায় ধন্মের সাক্ষাৎ অবতার 
স্বরূপ কাজি সাহেবের নিকট বলিতেছি_-আমার স্বামীর 
কাছে আপনার আর কোন খণ নাই। আর আজই আপনি 
আমার স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ, করিয়া এ ব্যাপারের শেষ 
মীসাংসা করিলে আমি বড়ই স্থখী হইব” 

কাজি সাহেব রেবেকার এই কথা শুনিয়া বলিলেন-_ 
প্রেবেকা! বিধাতা তোমায় যেমন অতুলনীয় বূপসম্পদ 
দিয়াছেন, তোমার হৃদয়কেও সেইরূপ অপূর্ব গুণে ভূষিত 
করিয়াছেন। আমি বড়ই খুসী হইলাম যেব্যাপারটা এই 
ভাবেই মিটিয়া গেল। আর তোমার মত সুশীল! সরলহৃদয়! 
রমণীর একটা উপকার করিতে পারিলাম, ইহা ভাবিমা 
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আমি বড়ই স্থখী হইতেছি। এখন তোমার টাকা গুলি 
গুনিয়া লও 1” 

কাজির নির্ববন্ধ দেখিয়া, রেবেকা টাকা গুলি গুনিবার 
জন্ত তোড়া! দুইটী হাতে করিয়া লইল । সে তখনও 
অবগুঠনবতী। 

কাজি সাহেব বলিলেন-_“তোমার মুখ অবগ্তঠনে 
আবৃত। ইহাতে টাকা গুনিয়। লওয়াম় বড়ই অস্থবিধা হইবে। 
বোধ হয়, আমায় দেখিয়া তোমার লঙ্জ| হইতেছে । আমি 
বক্ষান্তরে চলিলাম। তোমার কোন সংকোচেরই প্রয়োজন 
নাই।” 

কাজি সাহেব কক্ষ ত্যাগ করিলেন। রেবেকা, নিশ্চিন্ত 
চিত্তে তাহার অবগ্রঠন খুলিয়! টাকা গুনিতে লাগিল। 

হায়! রেবেকা! কেন তুমি এ কাজ করিলে? রূপের 
বালাই যেচারিদিকে? কেন তুমি এত রূপ লইয়! জন্মিয়া- 
ছিলে? 

রেবেকা, যে সময়ে এক মনে নিজের কাজে নিযুদ্ক, 
বর্ণ মুদ্র। গুলি যখন সে দৈব উপায়ে প্রাঞ্ধ দরিপ্রের দ্রবিণের 
মত থরে থরে গুছাইয়া রাখিতেছে, ঠিক সেই সময়ে 
পার্খের এক কক্ষ হইতে ধন্মাবতার নেয়ামত খা, এক মহ! 
অধর্মের কাজে নিযুক্ত হইয়াছেন। 

পার্স্থ কক্ষে এমন একটী গপ্ঠ স্থান ছিল, যেখানে 
্াড়াইলে, রেবেকার অধিকৃত কক্ষের নমন্ত ব্যাপারই দেখা 
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যায়। ন্যায় ধর্মের অবতার নেয়ানত খাঁ, প্রাণ ভরিয়া সর্ববাঙ্গ- 
সুন্দরী রেবেকার শৌন্দধ্যস্থধা পান করিতে লাগিলেন। 
রেবেকা! জানিতে পারিল না, ৰা তিলমাত্র সন্দেহ করিতে 
পারিল না, যে তাহার পার্খস্থ কক্ষে কি এক অভভূতপূর্বব 
ব্যাপারের অভিনয়ের সুচনা হইতেছে । 

টাকা গুলি গ'না হইয়। গেলে রেবেকা! সেই থলির 
মধো রাখিল এবং পেই কক্ষ ত্যাগ করিতে উদ্যত হইল। 
কিন্ত মনে ভাবিল-_-কাজি সাহেব তাহার উপর এতট! 
সহানুভূতি দেখাইলেন, তাহার হিতার্থে এতটা করিলেন; 
তীহার নিকট বিদায় না লইয়! চলিয়া যাওয়াটা! ঠিক কাজ 
হয় না। | 

এদিকে পার্স্থ কক্ষ হইতে ধশ্দীবতার যখন দেখিলেন, 
রেবেকা টাকা গণন। শেষ করিয়া তাহা থলির মধ্যে পুরিয়া 
থলিয়ার মুখ উত্তমরূপে বাঁধিপ, তখন তিনি তাহার চলিয়। 
যাইবার সম্ভাবন! বুঝিয়। সেই কক্ষে আসিলেন। 

সহসা কাজি সাহেবকে সেই কক্ষমণ্যে প্রবেশ করিতে 
দেখিয়া রেবেকা তাহার মুখের অবগুঠনটা টানিয়। দিল। 

কাজি সাহেব আশা মিটাইয়া পার্্স্থ কক্ষ হইতে 
যেবেকার রূপ মাধুরী প্রাণ ভরিয়৷ উপভোগ করিতেছিলেন। 
এখন দেখিলেন পূর্ণচন্ত্রের জ্যোতি মেঘে ঢাকিয়াছে। 

তিনি বলিলেন--“রেবেকা, তোমার আশা পূর্ণ হই- 
কাছে ত? তুমি যদি অতটা করুণা প্রকাশ না করিতে, তাহা 
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হইলে এ হকিম ফৈজুকে নাস্তা নাবুদ করিয়া ছাড়িতাম। যাই 
হক, এখন তোমার সংকল্প সিদ্ধ হইয়াছে ত?” 

রেবেক। বলিল-_“জনাব! অভাবই মানুষের শ্বভাব 
নষ্ট করে। এই সহম্্র মুত্র! এক সময়ে আমার স্বামীর এক 
দিনের খরচ ছিল। আজ ঘটনাবৈগুণ্যে আমরা দরিদ্র হইয়া 
পড়িয়াছি। ফৈহ্ু যদি ভদ্রভাবে তাহার খণ পরিশোধে 
অক্ষমতা জানাইত, তাহা হইলে আমি হয়ত এতট। অগ্রসর 
হইতাম না। কিন্কুমে সমাজের মধ্যে একজন গণনীয় লোক 
হইয়া আমার সহিত যেরূপ নীচ ব্যবহার করিয়াছে, তাহা 
অমাজ্জনীয়। আর তাহাতেই জাতক্রোধ হইয়া! আমি এতটা 
অগ্রসর হইয়াছিলাম। আপনি আমার প্রতি যে অন্গ্রহ 
দেখাইলেন-_-তাহার জন্য আজীবন রুতজ্ঞ থাকিব। এখন 
আমায় অনুমতি করুন, আমি বাড়ী ফিরিয়া যাই । আমার 
স্বামী আমার বিলম্ব দেখিয়া! বড়ই উৎকপ্ঠিত হইন্ডেছেন।” 

নেয়ামত খ! সহাশ্ত মুখে রেবেকার হাত ধরিষা তাহাকে 
এক আপনে বসাইয়, বলিলেন-তুমি তোমার স্বামীকে খুব 
ভালবাস রেবেকা ?” 

কাজি সাহেব তাহার হস্ত স্পর্শ করায় রেবেক। শিহরিয়! 
উঠিল। ক্রোধে, ক্ষোভে, ভয়ে সে কাপিতে লাগল। কিন্ত নে 
অসহায়। কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া, €স সাহস সঞ্চয় পূর্ব্বক 
বলিল-“জনাব! প্রত্যেক সাধ্ৰী রমণীর কর্তবা ষে দে তাহার 
স্বামীকে সর্বস্ব সমর্পণ করিয়া ভাল বাসে। আমি ধে আমার 
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স্বামীকে ভালবাদি ও দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করি, তাহার 
পরিচয় দেই খোদাই জানেন। এ সংসারে, স্ত্রী, পত্বী, পু, 
মাতা, কন্ত', পিতা, সকলেই গ্ধ স্ব অনুষ্ঠিত কর্তব্য করিয়। 
থাকে, আর সেজন্য একটা গর্ববও অনুভব করে। আঁমিও 
পতিভক্তির জনা অবশ্ট সেইরূণ একটা গর্বব অহৃভব করিয়া 
থাকি ।” 

নেয়ামত খ| মনে ভাবিয়াছিলেন_-রেবেকা সাধারণ 
স্ত্রীলোকের ন্ায়। কিন্তু তাহার কথাগুলি শুনিয়া তিনি 
বুঝিলেন-__ তাহার একটা অননালাধারণ তেজ আছে। তাহার 
হ্বামীর এরূপ দুর্দশার সময়েও সে সাধারণ স্ত্রীলোকের মত 
তাহার আত্মমর্ধযাদা হারায় নাই। 

রেবেকা যে ক্রুদ্ধ হইয়াছে কাজি সাহেব তাহার কষ্ঠ- 
স্বরেই তাহ। বুঝিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন-__"রেবেকা ! 
তোমায় পরীক্ষা! করিবার জন্তই আমি একথ| বলিঘ়াছি। এখন 
বুঝিলাম যে, তোমার বাহ্‌ লৌন্দধ্যের অনুপাতে, খোদা 
তোমার ভ্বদয়কেও সৌনদর্যাপূর্ণ করিয়াছেন। তোমার চরিত্র 
বলে আমি মুগ্ধ হইয়াছি। তোমাদের বর্তমান কষ্ট্রের কথা 
শুনিয়া আমি যারপর নাই দুঃখিত; কিন্তু পরিণামের 
বিষয় চিন্ত। করিয়া আরও ব্যধিত হইতেছি। জীবন 
মরণের কথা মান্থষের জান ও বুদ্ধির অতীত। তোমার 
স্বামী সাংঘাতিক রোগে পীড়িত। কখন কি হয় কে বলিতে 
পারে? ভাবিলেও প্রাণে একট। কষ্ট হয়_ঈশ্বর না করুন 
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যদি কোন একটা দুঘটন! ঘটে, তাহ! হইলে তোমার পরিণান 
কি হইবে রেবেকা ?” 

পতিপরায়ণা রেবেক। এই কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিল । 
সে ঠিক বুঝিতে পারিল না--এই নেয়ামত খ, কি গভীর 
উদ্দেশ্টে চালিত হুইয়৷ তাহাকে এই বিরক্তিকর সহাম্ুভূতি 
দেখাহতেছে। 

তাহা হইলেও সে সাহস সঞ্চয় ক'রঘ়া দর্পিত ভাবে 
বলিল-- “খোদা দয়! করিয়া আমাকে এই আদর্শ যনুষ) 
মসায়দের জীবনসঙ্গিনী করিয়াছেন | ১ রূপে, গ্ণে, 
পত্তীবংমলতায় তিনি অতুলশীয়। এহ ভীষণ দারিপ্র্েও তিনি 
আমার মুখ চাহিয়া ভীষণ রোগকষ্ট, অনটন. অসচ্ছলতা, 
দুদ্দিনের মহাছুঃখ সবই সহা করিতেছেন। তাহার সেবা 
করিয়া, তাহাকে ভালবাসিয়া, আমার স্থুখ। এই নিফল্ক, 
্বার্কলুষহীন, আকাঙ্কষাহীন, মিলনশৃঙ্খল যদি সেই দয়াময় 
বিধাতা বিচ্ছিন্ন করিয়া দেন, তাহা হইলে এই অভাগিনী 
রেবেকা সানন্দচিত্তে তাহার অন্থগমন করিবে । যদি এরুপ 
দুর্ঘটনাই বিধাতার অভিপ্রেত হয়, তাহ! হইলে আপনি হয়ত 
একদিন শুনিবেন টাইগ্রীসের খরশ্োভে এই অভাগিনী 
রেবেকার স্বৃতদেহ ভামিতেছে।” 

খা সাহেব বথাটা শুনিয়া! শিহরিয়! উঠিলেন। রেবেক। 
আর. কিন্তু না বলিয়া সেই কক্ষ ত্যাগের উদ্চোগ করিল। 
কথায়, কথায় তাহার অনেক বিলম্ব হইয়' গিয়াছে । তাহার 
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স্বামী এই বিলম্ব দেখিয়। বড়ই উতকণ্ঠিত হইতেছেন। 
রেবেকা একটা কুনাদ করিয়া সেই মহাপ্রতাপশ।লী কাজি 
সাহেবের নিকট হইতে চলিয়া গেল। 

রেবেকা চলিয়! গেল--রষ্ছিল তাহার ছায়ামূর্তি। সে 
মূর্তি রূপগৌরবোজ্জল। বীণার বঙ্কার থামিয়া গেল বটে, 
তাহার মধুমাখ। প্রতিধ্বনি রহিল। নঙ্গীত থামিয়া গেল, কিন্তু 
স্বর রিল। 

মানুষের মনের মধ্যে “বিবেক” বলিয়া একটা মহাশক্কি 
আছে। এই বিবেক যদি না থাকিত, তাহা! হইলে বিধা- 
তার স্থ্ট এই ছু'নয়ায় কোন পাপ 'কাধ্যই কষ্টকর বলিয়। 
বোধ হহত ন|। এই সংসারের প্রতি গৃহেই নরকের 
প্রতিষ্ঠা হইত। চারিদ্িকেহ লালসার বিকটাগ়ি জলিয়৷ 
উঠিত 1 

নেয়ামত খ। তুষানলে পুড়িতেছিলেন। রেবেকার 
বূপরাশি দেখিয়। তিনি ক্রমশঃ আত্মবিস্থত হইতেছিলেন। 
তাহার মনে সময়ে সময়ে এপ একটা ইচ্ছা আধিপত্য 
বিস্তীর করিতেছিল যে, তিনি তখনই রেবেকাকে বক্ষ মধ্যে 
টানিয়া ধরেন। এই ইচ্ছা কাধ্যে পরিণত করিধার কোন 
অস্থবিধাই তখন তাহার ছিল না। কক্ষ নির্জন, এবং সেই 
বিশাল পুরীর মধ্যে তাহার একচ্ছত্র আপিপত্য। 

কিন্তু বিবেক এই সময়ে--তাহার অন্তর মধ্য হইতে 
ব্লিল__পনা-ন! নেয়ামত খা, একাজ করিও ন|। লতীর 
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উপর অত্যাচার অতি ঘ্বণিত কাজ। ইহার আগুন জলিয়। 
উঠিবে। মোসলের মহাপরাক্রান্ত স্থলতান তোমাকে ন্তায়- 
বান্‌ জ্ানিয়া, প্রজ্ঞাবর্গের মধ্যে স্ায়বিচার বিতরণের অন্য, 
এই দায়িত্বপূর্ণ উচ্চপদ দিয়াছেন। যদি এ কথা স্রলতানের 
কাণে উঠে, তাহা হইল তোমার মান সম্র, পদগৌরব, 
আধিপত্য, সবই ছায়াবাজির মত উড়িয়া যাইবে । সাবধান ! 
রেবেকাকে তুমি ম্পর্শ করিও না।” 

স্থতরাৎ নেয়ামত খা-বিবেকের এই তীব্র তিরস্কারে 
মংঘম হারাইলেন না? রেবেক। অঞ্ষতগৌরবে তাহার কক্ষ 
হইতে প্রস্থান করিল ; কিন্তু তাহার মনের মধ্যে আরও 
জাকিয়া বপিল। তিনি মূন মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন--“ষে 
উপায়েই হৌকু এই রেবেকাঞে আমার চাই। উচ্চপদ, 
মানসন্ত্রম, এই অতুল এরশ্বধ্যের বিনিময়েও ঘদি আমি এই 
সুন্দরীললমভূত! রেবেকাকে, একদিনও এষ জালাময় বক্ষে 
আকর্ষণ করিয়। শাস্তিলাভ করিতে পারি, তাহাও আমার 
শ্রের়।” 

নেদ্দামত খ। সত্যই গম্ভীর প্ররুতির লোক। তাহার 
্যায়নিষ্টা, বিচারকৌশল ও কঠোর দণ্ডাজ্ঞার জন্ত সকলেই 
তাহাকে ভয় করিত। কিন্তু রমণীর সৌন্দর্য অতি মোহকর 
মদিরা। এই ব্ধপের মদিরা পান করিয়া, বেশ সোজ। ভাবে 
পথ চলিতে পারেন, একপ দৃটচিত্ত লোক খুব কম£ আছেন। 
স্থতরাং একট। প্রবল বাসনার অধীন হইয়া তিনি যে সংযম, 
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পবিত্রতা, আত্মসন্ত্রম,় ও পদ্দোচিত মর্ধ্যাদ। তুলিয়া এক 
বূমণীর জন্য উন্মত্ত হইয়া! পড়িবেন, তাহাতে আশ্চর্যের কথ 
কিআছে? 

তাহ৷ ছাড়া, সহসা আত্মবিস্বত হইয়! এব্সপ ভাবে মজি- 
বার আরও একটা কারণ ছিল। দেটা জুলেখার রূপের 
স্বতি। জুলেখাকে না পাইয়া! তাহার ভ্বদয়টা বড়ই কাতর 
হইয়া! পড়ে। তারপর জুলেখার অকান মৃত্যুতে প্রাণের একট। 
আকাজ্ষার অতৃপ্তি হেতু তিনি একেবারে অস্থির হইয়া 
পড়েন। যাহাকে লইয়। তিনি সংমার করিতেছিলেন- সে 
তাহার ঠিক মনের মত হয় নাই। 

তারপর পরলোকগতা৷ জুলেখার সহিত এই জুন্ধরী' 

€রেবেকার অদ্ভুত সাদৃশ্ত। দূর হইতে দেখিলে রেবেকাকে 
জুলেখ। বলিয়াই বোধ হয়। জগতের অনেক প্রেমিক, অতি 
গোপনে, প্রিয়তমার রূপজ্যোতি ধ্যান করিয়া সারা জীবনটাই 
কাটাইয়। দেয় । নেয়ায়ত খর দশা ও সেইবপ হইয়াছিল। 

তরঙ্গের উপর জোর হাওয়ার মুখে পড়িয়া! যেমন ক্ষুদ্র 
তরণী আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ হয়, রেবেকার প্রবল রূপ- 
তরঙ্গে হাবুডুবু খাইয়া কাজি সাহেবের অবস্থাও সেইরূপ হয়া 
পড়িল। তাহার জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পাইল! 

তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন-_“ধেরূপে পারি এই 
(রেবেকাকে আয়ত্ত করিব। ইহার জন্ত যদি সহম্বিশ্বব্যাপী 
আগুন জালাইতে হয়, তাহাতেও আমি পশ্চাৎপদ হইব 
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না। কিস্তকে আমাকে এ সংকট সমরে বুদ্ধি দিবে? কে 
আমাকে এই মহাবিপদ্দে সাহাধা করিবে? আছে-_-একজন 
আছে যে আমায় প্রাণ খুলিয়া সাহাধ্য করিতে পারে। 
শয়তানীকাণ্ডে শয়তানের সহায়তা চাই। আজ রাত্রের মধ্যেই 
এসম্বদ্ধে একট। পরামশ ঠিক করিয়া ফেলিতে হইবে । এখনি 
ফৈজুকে ডাকিয়। পাঠাই |” ্ঃ 

নেয়ামত খ। তখনই হাকিলেন-_-“কে আছিম্‌?” 

একজন বরকন্দাজ তধনই সেলাম করিয়৷ তাহার সম্মুথে 
দাড়াইল। 

নেয়ামত খ। তাহাকে আদেশ করিলেন_-“এখনই ফৈজু, 
হকিমের বাটীতে যা । তাহাকে বলিস্‌ আমার তবিয়ৎ ভাল 
নাই। এজন্য এখানে একবার এখনহ তাহার আস প্রয়োজন ৮ 

প্রহরী সেলাম করিয়া তখনই সেই কক্ষ ত্যাগ করিল । 
নেয়ামত খা চিন্তাণিমগ্র হইয়। ভূতভবিষ্যৎ ঘটনা ভাবিতে 
লাগিলেন। | 


১১ 


রেবেকার ফিরিয়া আমিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া 
মসাযুদ্ধ বড়ই ভাবিত হুইস্জ। পঁড়লেন। কিন্তু তিনি উত্থান- 
শঞ্তিরহিত। তাহার যদ্দি উঠিবারই শক্তি থাকিবে, তাহ! 
হইলে তিনি রেবেকাকেই বা এই নব কাজে পাঠাইবেন 
কেন? আর এদিকে দিনও ধে সচল! হাতে যাহ! (কিছু ছিল 
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সবই কাজকণ্মবিহীন অবস্থায় বসিয়া বপিয়। খাওয়াতে বহুদিন 
পূর্ব শেষ হইয় গিয়াছিল। রেবেকার যাহা কিছু অলঙ্কার 
ছিল, তাহা9 নে গোপনে বিক্রয় করিয়। সংসার চালাইতে 
ছিল। মসায়ুদ যে একথ| জানিতেন না এরূপ নহে। তাহার 
মনে বহুবার এন্ূপ একটা বাসনা জন্মিয়াছিল যে, তাহার 
পত্বীকে এ বিষয়ে নিষেধ করেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে কান 
কথা বলিলে ব আপত্তি করিলে পাছে রেবেকা অসন্তুষ্ট হয়, 
তাহার মনে আঘাত লাগে, এইজন্ মসায়ুদ মুখ ফুটিয়া কোন 
কথাই বলিতে পারেন নাই। 

তারপর রেবেকার অলঙ্কারগুলিও শেষ হইয়৷ গেল। 
রহিল কেবল দ্বারিস্ত্রোর ক্ষুধা, অভাব অনটন, আর ধোগের 
চিকিৎসার খরচ। তীহার শেষ ভরস।, ফৈজু হকিমের ঝণের 
এই সম্ষত্র মুদ্রা । তাহা পাইলেও এখনও অনেক দিন চলতে 
পারে । কাজেই ইচ্ছ! না থাকিলে ও মসায়ুদ তাহার স্থন্দরী পত্তীকে 
ফৈজুর নিকট খণের তাগাদায় পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন । 

সেদ্দিন ৫েবেকা ফৈজুর নিকট অপমানিত হইয়াচিল। 
আজ আবার নৃতন কি ঘটনা ঘটিল ইহা ভাবিয়। মসাম়ুদ 
বড়ই কাতর হইয়। পড়িলেন। 

মসাযুদ আর থাকিতে ন1 পারিয়। তাহার একমাজ্র 

বিশ্বাপী গোলামকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিয়া রেবেকাঁর সং- 
বাদের জনা কাজর বাটীতে পাঠাইলেন। তৃত্য ফিরিয়া আসিয়! 
সংবাদ দিল-_““বিবি সেখান হইতে চলিয়া আসিয়াছেন।” 
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সত্যই তাই। রেবেকা মোজ। পথে ন। আসিয়া বাঙ্গারের 
পথে গিয়াছিল। হাতে পয়সা না থাকায় সে মদায়ুদের জন্য 
হাহার মুখরোচক আহাধাগুলি সংগ্রহ করিতে পারে নাই! 
সে দিন অনেক টাকা তাহার হাতে। কাজেই বাদীর 
সহিত সে বাজারের দকে গেল। 

মসায়ুদ তাহার স্ুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিনে যে সকল জিনিস 
খাইতে ভাল বাসিতেন, মেরূপ বস্্ পরিধান কাঁরতে আনন 
বোধ করিতেন, রেবেক! স্বন্দরী বাদীর সহায়তায় বাজার 
হইতে সেই সব জিনিস কিনিল। তারপর বাটীতে ফিরিয়। 
আসিল। 

মসায়ুদ বড়ই চিন্তিত ও অস্থির হয়া কাল কাটাইতে- 
ছিলেন, এমন সময়ে রেবেক। তাহার কক্ষমধ্য প্রবেশ করিয়া 
ঈষৎ হাসিয়া বলিল_“কেমন আছ, প্রিয়তম? তোমার মুখ 
দেখিয়। বোধ ১ইতেছে তুমি আমার জন্য খুব ভাবিতেছিলে !” 

মসাধুদ বলিলেন__“সত্যই তাই রেবেকা । জানত তুমি, 
একদগ তোমায় চোখের অন্তরাল করিয়। আমি থাকিতে 
পারিনা । যাই হোক তোমার এ অযথা বিলম্বের কারণ কি?” 

রেবেকা, স্তি সংক্ষেপে কাজি সাহেবের সহানুভূতির 
কথাগুলি ব'লয়। ফেলিয়।৷ একটু হাফ ছাড়িল! তার পর কে 
বলিল-_-“যে চিরদিন স্থখে কাটায়, ছুঃখ যেত্ার পক্ষে কি 
ভয়ানক তা আমি কতক বুঝিতে পারিগ্াছি।” 

মসায়ুদ একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। 
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- রেবেকা । যতদিন আমাদের অর্থীভাব ঘটিয়াছে, তত- 
পম তোমায় ভাল করিয়া-খাওয়াইতে পারি নাই। ষে মলিন 
বাসের উপর তুমি চিরদিনই নারাজ, দাস দাসীরা ময়লা 
কাপড় পরিলে তুমি তাহাদ্দিগকে তিরস্কার করিতে, অর্থাভাবে 
আজ তুমি তাহাদের অবস্থায় উপনীত হইয়াছ।. তুমি ষে সব 
জিনিস খাইতে ভালবাস_-অর্থাস্কাবে এই কয় মাপ আমি সে 
সব তোমায় খাওযাইতে' পারি নাই । খোদা জানেন-_-এজন্ঠ 
আমার মনে কি ভয়ানক কষ্টই হইত। আমি তোমার 
অগোচরে লুকাইয়া চক্ষের জল ফেলিতাম! আজ টাক 
আমাদের হাতে আসিয়াছে । স্থতরাং মনের সাধ মিটাইয়া 
আমি তোমার ঈপ্গাণ্ত জিনিসগ্তলি বাজার হইতে কিনিয়া 
আনিয়াছি। এইজন্ড আমার বিলম্ব হইয়াছে । তুমি আমায় 
মাঞ্জনা কর। 

মসাফুদ সহান্তমুখে বলিল_-“ইদানীং তোমার অপরাধের 
মাত্রা কিছু বেশী হয়৷ পড়িগ্াছে। আমার ভাগ্ডারে এত 
মান্মনা সঞ্চয় করা ত নাই__মধুময়ী রেবেকা ! এইবার তোমায় 
দগড ভোগ করিতে হইবে |” 

রেবেকা হাসিয়৷ বলিল--“কি দণ্ড?” 

মসামুদ। তুমি আমার এই জালামস্তপ্ত বুকে এস। কত- 
ক্ষণ তোমায় দেখি নাই। এই “কতক্ষণ” যে আমার পক্ষে 
. এক যুগের মত বোধ হইয়াছে । 
রেবেকা । আর আমি যদি কাল মরিয়া-বাই ?. 
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মদায়ুদ। নানা, ওকথ| বলিও না। তুমি ভিন্ন, এই 
দুঃখের দিনে আমার কে আছে-রেবেকা! যদি বিধাতার 
বিধানে মসামুদের দগ্ধ অদৃষ্টে এরূপ কোন ছুঃখ ঘটে, জানিও 
দে তোমার পশ্চাদন্ুসরণ করিয়া তাহার সকল জাল! 
মিটাইবে। মসায়ুদ তোমায় লইয়। অনন্ত মিলন সম্ভোগ করিতে 
চায়। তোমার বিরহ ত তাহার স্পৃহণীয় নয়! 

রেবেকা তাহার ন্রেহময় স্বামীর মুখে এট কথ। শুনিয়া 
এক্রপ্লাবিত নেত্রে আবেগপূর্ণ হৃদয়ে তাহার বুকে মুখ লুকাহল। 
কিয়ংকাল পরে হাসিতে হাসিতে বলিল, “আমার অপরাধের 
দণ্ড হইয়! গেল। এখন ছাড়, তোমার জন্ত আজ যে সকল মুখ- 
রোচক মিষ্টান্ন ও ফলমৃলাদি আনিয়াছি তাহা লইয়। আসি ।” 

রেবেকা মসাফুদের জন্য, তাহার অভীপ্দিত ও চিরপ্রিয় 
োজ্যগুলি সাজাইয়! তাহার সম্মুখে ধরিল। আর পুনঃপুনঃ 
অনুরোধ করিয়া তাহাকে সে গুলি খাওয়াল। এরূপ পতি- 
দেবায় যে একট। নৃতন আনন্দ, নৃত্ন তৃপ্তি, নৃতন স্থখ, তাহা 
সে মন্বে মর্শে অনুভব করিল। 

আহারাদি শেষ হইলে মসামুদ বলিল-_”রেবেকা, তুমি 
আমার পার্থে বসো । তোমায় ছুই চাঁরিটা কথা জিজ্ঞাস 
করিতে চাই 1” 

রেবেকা! সহসা স্বামীর মুখে এই কথা শুনিয়া একটু 
চমকিয়া উদ্ঠিল। সে তাহার পার্থ উপবেশন করিয়৷ বলিল__ 
“কি কথ প্রিয়তম ?” 
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মসাযুদধ। শুনিয়৷ ভয় পাইও না। সরল সত্য যাহা, তাহ 
গোপন করিতে নাই। ইহাত্বে ভবিষ্যৎ অনিষ্ট অনিবার্ধ্য। 
রেবেকা । বোধ হয় আমি আবার বেশী দিন বাচিব না। 
তোমার এত গ্রাণঢাল। যত্ব, বাদীর মত সেবা, এতট। আত্ম- 
ত্যাগ সবই বুঝি বৃথ৷ হইল! 

রেবেকা, এই কথাট। গুনিয়া-_সত্য সত্যই চমকিয়। 
উঠিল। তাহ।র প্রাণের ভিতর একটা স্ব কম্প উপস্থিত 
হইল। স্বামী না জানি আর কি সর্বনেশে কথা বলিবেন, 
ইহা ভাবিয়া সে বড়ই উৎকষ্ঠিত হইল। তার পর অনেকট! 
আত্মসম্বরণ কারয়া৷ সে মসাযুদের দক্ষিণ হস্তখানি আত কোমল 
ভাবে নপী/ড়ত করিয়া বলিল, “কেন_ফেন-এক্জপ সর্ববনেশে 
কথ তুম বপিতেছ কেন?” 

মসাধুদ ।বষণ মুখে বলিল--"রেবেকা ! এই জন্যই ত 
আমি এ সব কথ। এতাদদন তোমায় বাল নাহ। কিন্ত আর এ 
সব কথা চা।পয়া রাখা ভাল নয় বলিয়া আজ বালতে বাধ্য 
হইতোছ। তুম আমার এই অঞ্চকারময় সংসারের উজ্জল 
দেউটা। আশার এই অসহায় অবস্থায় তুম ভগ্ী, মাতা 
ও পত্বী4 যত্ব, স্নেহ, আম, সহিষ্ণুত।, নিঃস্বাথ আত্মত্যাগ, একগ্রে 
মিশাংয়। অক্লাগুভবে আমার মেবা করিতেছ । দারুণ 
রোগে আমায় এই এক বৎসর ধরিয়। পীড়ন করিতেছে। 
তাহার উপর আজ কাল একট। নৃতন রোগ দেখা দিয়াছে। 
আমার বোধ হয়, এই রোগটাই, যে কোন নময়ে দাংঘাতিক 
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আকার ধারণ করিয়া আমার জীবনদীপ নির্ববাপিত করিয়। 
দিবে। তাই রেবেকা! আজ আমি বাধা হইর! তোমায় 
এই সমস্ত কথা বলিতেছি । এত দিন অর্থাভাবে আমার 
চিকিৎন! হয় নাই । জানি আমি, তুমি তোমার অতীত 
সৌভাগ্যের চিহ্বম্বরূপ অতিপ্রিয় 'অলগ্কারগুলি- মংলারের খরচ 
নির্বাহ করিবার জন্য ব্যয় করিতেছ। জানিগা শ্তুনয়াও আমি 
তাহাতে বাধা দিতে পারি নাই। বাধ। দিলে কোন ফল 
হইবে না ইহা ভাবয়াই কোনবূপ আপান্তি করি নাই । কিস্ব 
তোমার অলঙ্কারশৃন্য সুন্দর দেহেব একটা মলিনভাব দে 'খমা 
আমার প্রত্যেক পঞ্জরাস্থি চর্ণ হইতেছে ।” 

রেবেক। স্বামীর কথায় বাধ। দিগ্লা বলিল, রোগ 
হইয়াছে, চিকিৎসায় সারিবে। এর জন্তা এত ভাবনা কেন? 
এক সহন্র স্বর্ণ মুদ্র। আমাদের হাতে। হইহাতেও কি তোদার 
চিকিৎসা হইবে না?” 

মসাফুদ । কিন্তু চিকিৎসা! করিবে কে? এঞ্ঠ মোসলের 
মধ্যে একমান্ধ অভিজ্ঞ চিকিৎসক এই ভকিন ফৈজু। কিন্তু 
তুমি যেভাবে কান্ির সহায়তা লইয়া তাহার নিকট হহতে টাক! 
আদায় করিয়াছ, তাহাতে সে আমাদের ভয়ানক এক্র হইয়া : 
ধাড়াইয়াছে। আর তাহাকে ডাকিলে দে শা্দবে কেন? 

রেবেকা কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়! বলিল--"'চল, তাহ! হইলে 
"আমর! বোগাদে চলিয়া যাই ।” 

মসায়ুদ। ত। সম্পূর্ণ অসম্ভব । এ রাজে)র নিয়ম জানত, 
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বসতবাড়ী কেহ ভাড়া দিতে পারে না। আমাদের এ বাটার 
রক্ষকরূপে থাকিবে কে? দৃসদ্দাসী আর রাখা চলে না। 
আর এখন আমার অবস্থাগুণে চারিদিকেই শক্র। আমরা 
চলিয়া গেলেই, তাহার৷ উৎপাত আরম্ভ করিবে । দ্বার জানাল! 
খুলিয়া লইয়া যাইবে। আর সফলের উপর কথা এই-_ 
এই মোসল আমার জন্মভূমি । আমার পিতা মাতা অতি 
দরিত্রাবস্থায় এখানে শাপিয়াছিলেন | তার পর আমি 
মণি মুক্তার ব্যবসায় করিয়৷ একজ্জন বড়লোক হইয়াছিলাম। 
আধার গে উন্নত অবস্থ। এখন চলিয়া গিয়াছে । পূর্ব্রের 
আনন্দকোলাহনপূর্ণ আলোকমালাশোভিত বাসভবন এখন 
শ্বশানের ভাব ধারণ করিয়াছে । রেবেকা! আমার মনের 
বাসনা, আমার জীবনের এই শেষ দিনগুলি যেন আমার 
এই শান্তিময় জন্মভূমির উপর কাটিয়া! যায়! আমি একটা 
মহাতৃপ্তি, মহাশান্তির সহিত এই জননী জন্মভূমির বুকে, 
আমার শেষ নিশ্বাস ফেপিব, এইটাই আমার প্রাণের বাসন! । 
মার বক্ষ হইতে সন্তান যেমন কখনও বিচ্ছিন্ন হইতে চাহেনা, 
আমারও দেই অবস্থ।। ভয় পাইও ন| রেবেক। ! মনে রাখিও 
দেহ থাকিলেই যেমন তাহার ছায়া! থাকে, সেইবপ জন্ম 
হইলেই “জীবের মৃত্যু হইয়া থকে। আর মৃত্যুর পর আর 
একটা যে জীবন আসে তাহ। অনন্ত--সে জীবনে শোক তাপ 


ছুখজাঙা নাই। চিরবসন্ত দে জীবনে ফুটিগনা থাকে। বর্ষা 
কখনও দেখ! দেয় না| 
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মসায়ুদ আর বলিতে পারিল না। কি একটা উচ্ছাস 
যেন তাহার কঠরোধ করিয়৷ দিল। সে স্থিরভাবে শধ্যায় শয়ন 
করিয়া রহিল। 

রেবেকা মনে মনে বলিল - “হে দয়িত। হে জীবনসর্ববন্থ । 
এই হতভাগিনী রেবেকাও তোমার কায়ার ছায়! মাত্র। 
ছায়! কায়ার চিরসঙ্গিনী হওয়! যদি প্রাকৃতিক ধশ্ম হয়, তাহা 
হইলে আমিও তোমার অনুনরণ করিব। আর মৃত্যুর পর 
ষদি ম্বত্যুহীন অখণ্ড জীবন পাওয়া যায়, থে জীবনে তোমার 
সহিত আর কখনও বিচ্ছেদ হইবে না, তাহা হইলে আমার 
পক্ষে সেই জীবনই স্পৃহণীয়।” 

মসায়ুদ চক্ষু মুদ্রিত করিয়! এক মনে কি ভাবিতেছে। 
রেবেকা তাহাকে আর বিরক্ত না করিয়া অন্থাত্র চলিয়া গেল। 

কক্ষান্তরে গিয়া সে খুব খানিকটা কীরিয়। লইল। তাহাতে 
তাহার হৃদয়ের ভার কমিল। সে যুক্তকরে বিধাতাকে 
ডাকিয়া! বলিল-_“দ্য়াময়, আর সকল দুঃখ দিও, হাস্যমুখে সহ 
করিব? কিন্তু আমাকে স্বামী হইতে বঞ্চিত করি ও না।” 


৯হ. 


“এখন করা যায় কি? সে ষে আগুন জালাইয়া হাস্যমুখে 
এখান হইতে চলিয়। গিয়াছে সে আগুনে আমার বক্ষ পঞ্জরের 
প্রত্যেক অস্থিই দগ্ধ হইতেছে। বিকারের রোগী যেমন তৃষ্ণায় 
জলের জন্য সর্বদাই লালাফ্িত, আমি৪ সেইবপ তাহার 
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রূপতৃষণয় অস্থির! হায়! সর্ধনাশী রেবেকা, কেন 
তুমি অই সম্মে'হনী রূপরাশি লইয়! ধরায় আসিয়াছিলে ?” 

নেয়ামত খা এই ভাবে অস্ফুটস্বরে মনোভাব ব্যক্ত করত 
কক্ষ মধ্যে পদচারণ। করিতেছ্ছেন-_আর মধ্যে মধ্যে এক 
রজতপাত্র হইঠে মোহময়ী মদিরার আম্বাদ গ্রহণ করিতেছেন 
কিন্তু ইহাতে তাহার প্রাণের আশার শান্তি না হয়৷ বরঞ্চ 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে। স্বৃতসংস্পর্শে আগুন যেমন হুহু 
করিয়! জলিয়! উঠে, মদদিরাম্পর্শে তাহার হৃদয়ের কুপথগামী 
চিন্তাগুলিও মেইরূপ তাহার মন্ৰের মধ্যে চারিদিকে লেলিহান 
শিখ। বিস্তারে তাহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। 

এমন সময় ফৈজু আপিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। 
অতি ভক্তিভরে সেলাম করিয়া সে বলিল--“জনাবালি কি 
আমায় স্মরণ করিয়াছেন?” নেয়ামত খ। ফৈজুকে ইঙ্গিতে 
আপন গ্রহণ করিতে বলিয়। গম্ভীর মুখে বলিলেন-- 
“ব্যাপার বড় ভয়ানক ফৈজু 1” 

ফৈজু। কেন হুজুর! 

নেয়াম*। রেবেকা সহজে ছাড়িতে চাহিতেছে না। সে 
তাহার ইজ্জত নাশের ব্যাপারটার একটা মীমাংনা করিতে 
চায়। আমি এদেশের ধর্মাধিকার। যে কেহ আমার কাছে 
বিচারপ্রার্থীরূপে উপস্থিত হইবে, তাহার আবেদন শুনিতে 
আমি ন্তায়তঃ ধন্মতঃ বাধ্য। 

ফৈজু কথাটা শুনিয়া বড়ই চিন্তিত হইল। সে ভাবিয়া 
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ছিল, ব্যাপারট। এইখানেই মিটিয়া গেল। কিন্ধ যখন তাহ। 
আবার ধূমায়িত হইয়! উঠিয়াছে তথন তাহার গ্রহের শেষ হয় 
নাই। এজন্য সে বিনীতভাবে ব'লপ--“জনাব! এহঠ ইজ্জত 
হানির শাস্তি কি? তাহার একথা বর্শবার উদ্দেশ্য কিছু 
অর্থের উপর দিন! ব্যাপারটার একট! মিট্মাট্‌ হইয়া গেলে 
বড়ই ভাল হয়। 

নেঘামত খার উদ্দেষ্ঠ, অতি মাত্রায় ভয় দেখাইয়া 
এই কিম কৈজুকে হস্তগত করা। তিনি ফৈজুর কথার ভাবে 
তাহার অন্ভিপ্রায় বুঝিলেন। কিন্তু আইন তাহার নিঞ্জের 
হাতে । দণ্ডের মাপকাটি তাহার দ্বারাই নিদ্দি্ই হইবে। 
তিনি বপিলেন-““এবপ অপরাধে বিচারকের ইচ্ছার গ্রাণদণ্ড 
পধ্যন্ত হইতে পারে। 'ার বিচারক যন নিতান্ত দয়! 
প্রকাশ করেন, তাহ। হইলে আজীবন কারাবাঁন 1” 

দণ্ডের বহর শুনিয়া ফৈজু শিহরির। উঠিল। সে কর- 
যোড়ে বলিল_-“আমি জ্রনাবের আশ্রিত! আপনি আমায় 
রক্ষা না করিলে কে করিবে প্রন। খোদার নীচেই যে 
আপনি 1» 

নেয়ামত। তোমার প্রাণনগড হয় এট! আমার ইচ্ছা নয়। 
কেননা, তুমি আমার সংসারের আস্মীয়স্বঙ্জনের অনেককেই 
চিকিৎসা দ্বার! প্রাণ ফিরাইয়! দিয়াছ। আমার নিজের 
এক সংকটময় পীড়ার সমর তুমি আমাকেও নিরাময় করির। 
মৃত্যুম্খ হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছ। আমার একট। কথ! 
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তোমায় মনোযোগের সহিত শুনিতে হইবে । কথাট। ভয়ানক 
সাংঘাতিক। শয়তান যেমন মান্ুষকে বিনামুল্যে কিনিয়া থাকে, 
আমি তোমায় সেইরূপ করিতে চাই । রেবেকা রূপগর্বে 
এত উন্মত্ত যে আমাকেও মে অপম!ন করিয়াছে । 

ফৈজু। বলেনকি? 

নেয়ামত। আর বলি কি? যাহ! ঘটিয়াছে তাহাই 
বলিতেছি! 

ফৈজু। তাহার ম্পদ্ধাত কম নয় জনাব ! 

নেয়ামত। তাই ত বলিতেছি_-তাহার এ দপচুর্ণ করিতে 
হইবে । আমার মত এতবড় একটা শক্তিশালী লোক, তাভার 
এতটা উপকার করিয়া একবারমাত্র তাহার হস্তুস্বন করিবার 
অচ্গুমতি চাহুয়াছিল। তার জন্য এতট! করিলাম, কিন্তু সে 
আমার এই সামান্য প্রস্তাবে সম্মত হইল না। তাহার 
এ অপমান আমার বুকে বড়ই বিধিয়াছে। আর মেইজন্য 
তোমার সঙ্গে বন্ধুভাবে পরামর্শ করিতে আমি তোমায় 
ডাকাইয়; আনিয়াছি। আমি তোমায় রাঞ্জদও্ হইতে অব্যাহতি 
দিব। কিন্তু রেবেক! যাহাতে আমার করতলগত হয়, সে যর 
তোমায় সহায়তা করিতে হইবে । 

ফৈজু একথাটা শুনিয়া একটুও বিস্মিত হইল ন1। 
কেনন। সে পূর্ববদিনে দ্বারাস্তরালে থাকিয়া সম্পূর্ণরূপে তাহার 
মনোভাব জানিতে পারিয়াছিল। কিন্তু নেয়ামত খ। ফেমন. 
শয়তান ফৈজু তাহারও অধিক। সে বলিল-_“যদি আমার 
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এ জীবন দিলে জনাবাপির কোন উপকার হয়, আমি তাহা 
করিতেও প্রস্তুত |” 

নেয়ামত থ! মু হাসোর সহিত বলিলেন, “অতটা 
তোমায় করিতে হইবে না ফৈজু। মগ্জটা ঠাণ্ডা করিয়া 
একবার আমার কথাগুল। শুনিয়া যাঁও।” 

ফৈজু। অন্থমতি করুন। 

নেয়ামত । এই রেবেকা তোমায় যথেষ্ট অপমান 
করিয়াছ- কেমন কি না? 

ফৈজু। আজ্ঞে তার আর সন্দেহকি? যদি আপনার 
মত দয়ালু বিচারকের কাছে এ মামলা না হইয়া ছোট 
কাজীর নিকট হইত, তাহা হইলে তিনি হয়ত আমায় পিছ- 
মোড়া করিয়। বাধিয়। আনিবার আদেশ দিতেন। 

নেয়ামত। ঠিক কথাই বলিয়াছ। যাক সে কথ|। 
এখন এক বিষম ব্যাপারে আমাদের লিপ্ত হইতে হহবে। 
তোমার নিকট কিছুই গোপন করিব না। এই 
ছূর্বিনীতা, রূপের গরবে আত্মহারা হইয়া, এই মুলুকের 
দণ্ডমুণ্ডের কর্তা খোদ কাজি নেয়ামতর্খাকে৪ অপমানিত 
করিয়া গিয়াছে । আমি তাহার সহিত যত্দূর দদ্াবহার 
করিবার তাহা! করিয়াছি। একটীবার মাত্র আমি তাহার 
কোমল করপল্পবখানি চুম্বন করিবার অনুমতি চাহিয়াছিলাম। 
তা সে আমায় দশ কথ শুনাইয়! দিয়া দ্ভিরে চলিয়া গিয়াছে । 
আমি তাহার এ দর্প চূর্ণ করিতে চাই। তোমারও মনের ইচ্ছা 

৮৮ 
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এরূপ। যখন আমাদের উভয়ের উদ্দেশ্থা এক, তখন তুমি 
নিশ্চয়ই আমার সহায়তা করিতে গ্রস্ত হইবে। ও 

ফৈজু। সেই দর্সিতা স্ত্রীলোকের কাছে আমিও যথেষ্ট 
লাঞ্ছিত হইয়াছি। আমিও প্রতিশোধ লইতে চাই। 

নেয়ামত। তাহা হইলে এক কাজ কর। 

ফৈজু। কিকাজ? 
.. নেয়ামত। আমার বাদীর লঙ্গে মণামুদের বাদীর খুব 
আত্মীয়তা । আমার বীদী আমায় আজ সংবাদ দিয়াছে মসা- 
যুদ সাংঘাতিকরূপে গীড়িত। তোমাকে আবার তাহার বাড়ীতে 
চিকিৎসকবূপে যাইতে হইবে । 

ফৈজু। কিন্তু জনাব, তাহারা আমাকে ডাকিবে কেন? 
দুইদিন আগে তাহার পত্বী আমার শক্রতা করিয়া! গিয়াছে। 

নেয়ামত । অভাবের বালাই নাই। দরকারের সময় 
শক্রর সঙ্গেও মিত্রতা করিতে হয়। বিপদে পড়িলে শত্রকেও 
মিত্র বলিয়া! ভাবিতে হয়। এই মোলল সহরে যত “শতমারীর” 
গ্রাহুর্তাব। একমাত্র নামজাদা হকিম তুমি। রেবেকার 
স্বামীর পীড়া একটু বাড়িলেই সে তোমায় ডাকিতে 
বাধ্য হইবে । আমি আজই আবার আমার বাদীকে দিয়া 
সংবাদ আনাইতেছি। এই রেবেক! নিশ্চয়ই বিপদে পড়িয়া 
তোমার নিকট সাহাধ্যার্থী হইয়৷ উপস্থিত হইবে । আমার 
একমাত্র অন্থরোধ, তুমি সে সময়ে কোনবপ প্রতিবাদ না 
করিয়া, বা অসম্মতি না জানাইয়া, রেবেকার সাহায্যে অগ্রনর 
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হইবে। তারপর কি করিতে হইবে তাহা আমি তোমায় বলিয়া 
দিব। তবে তোমার দর্শনী সম্বন্ধে ছাড়িয়া! কথা কহিবে না। 
ষে টাকাটা সে তোমার কাছ হইতে লহয়! গিয়াছে, তাহা 
পুনরায় তোমার কাছে ফিরিয়া আপিবে। একটা কথ। তোমায় 
বলিয়া দিই, এক্ষেত্রে তোমায় উপযাচকরূপে কোন কাজ 
করিতে হইবে না। তৃষ্ণাই অগ্রসর হয়, জল হয় না। দায়ে 
পড়িয়া এই রেবেকা, নিশ্চয়ই আজ না হয় কাল তোমার 
স্থারে হাজির হইবে। খুব সতর্কতার সহিত কাজ করিও। 
আমি তাহা হইলে তোমায় যথেষ্ট পুরস্কৃত করিব। 

ফৈজু সত্য সত্যই রেবেকার উপর প্রতিশোধ লইতে 
প্রস্বত। স্থতরাং সে এরূপভাবে কাজি সাহেবের সহায়তা 
করিতে সম্পূর্ণ ভাবেই নম্মত হইল। রেবেকা তাহাকে বাড়ী 
বসিয়। অপঘান করিয়া গিয়াছে, কৌশল করিয়া তাহার মত 
কঞ্জুষের নিকট হইতে টাক! লইয়! গিয়াছে, কাজেই তাহার 
প্রতিহিংসার বাসনাট। পূর্ণতেজে জনিয়। উঠিল। সে কাজিকে 
সেলামের উপর সেলাম করিয়া বিদায় লইল। 


১৩ 
“রেবেকা! রেবেকা!” 
"কেন আমাকে ডাকচো ? এই যে আমি।” 


"ইহা ঠিক, তুমি আমার কাছে আছ। আ:ঃ- প্রাণে 
যেন একট! শাস্তি পেলুম।” 
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“কেন তুমি এত ব্যাকুল হয়েছো! ! তোমার কি কষ্ট 
হচ্ছে?” 

"আমি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখ ছিলুম | কি ভীষণ স্বপ্ন !” 

“তাইতে তোমার যন্ত্রণা হচ্ছিল! কিন্তু স্বপ্রত কখনও 
সত্য হয় না।” 

“হয়না তা জানি। যখন শক্তি ছিল, সামর্থ্য ছিল, অর্থ ছিল 
_তখন এ সব স্বপ্ন ষদি কখনও দেখ তৃম তাহলে একটুও কাতর 
হতুম না। কিন্তু এখন সবই সম্ভব! অনৃষ্টের বিপর্ধ্য় ঘটলে 
অনেক ভবিষ্তৎ ঘটন| প্রত্যক্ষ ভাবে দেখ! দেয়, তার 
অস্ফুট আভাষ জানিয়ে যায় । তারপর সেটা সত্যে 
গরিণত হয়। 

“আমায় তোমার স্বপ্ন কথা বল্‌্তে আপত্তি আছে ? 

“্না-কিছু না। কখনও তোমার কাছে কিছু গোপন 
করিনি, আজ৪ করবো না। তবে-_-একটু সংকোচ হচ্ছে, 
পাছে সে কথা শুনে তুমি আমার মত বিচলিত হও ।” 

“না সে ভয় তোমার নেই। কুম্থমকোমল রেবেকা, 
এখন দুঃখ দারিপ্র্যের প্রচণ্ড কশাঘাতে পাষাণ দিয়ে বুক 
বেঁধেছে। তুমি স্বচ্ছন্দে বলতে পার। তা! শুনে আমি একটুও 
চমকিত হবো না 1 | 

“তাই যদি হয়, জীবনাধিকে ! তা হলে শোন। আমার 
রোগ যেন খুব বেড়েছে । তুমি যেন বান্ত হয়ে উন্মা্দিনীর মত 
ঘুরে বেড়াচ্ছ। এ সময়ে যেন মড়ক উপস্থিত হয়েছে, ঘর দ্বার 
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ছেড়ে লোক পালিয়েছে, আছি কেবল তুমি আর আমি। 
এই বাড়ীতে 1» 

কথাটা শুনিয়া রেবেকা একটু চমকিয়া উঠিল। কিন্তু 
তখনই সে আত্মসন্বরণ করিয়া বলিল--"তাঁর পর ?”» 

মসাযুদ একটু দম লইয়া! বলিতে লাগিল--“তার পর! 
তার পর! যেরোগ হয়ে মড়কে দেশ উচ্ছন্ন যাচছল, নগর 
ম্মশানের ভাব ধারণ কচ্ছিল-- আমায় শেষে সেই রোগ ধল্লে। 
তুমি আমার প্রাণ বাচাবার জন্তে তখনই চিকিৎসকের সন্ধানে 
নগরে চলে গেলে। কিন্ত কেউ তোমার এই ভীষণ রোগের 
লময়ে সাহায্য কর্তে এল না। তোমায় মঙ্গিন মুখে ঘরে ফিরতে 
দেখে, আমি মহ! ভাবনায় পড়লুম। তারপর- আমার যন্ত্রণ। 
দেখে ঘরে স্থির থাকৃতে পাল্পে না। আবার চিকিৎসককে 
ডেকে আন্তে তুমি নগরে চলে গেলে!” 

রেবেকা স্তব্ধ হইয়া তাহার শযঘ্যাশায়ী স্বামীর মুখে এই 
ভীষণ স্বপ্ন কথ শুনিতেছিল। তাহার চিত্তের বল যেন এসব 
কথা শুনিয়! একটু দমিয়। গেল । মসামুদ সহল! বলিয়। উঠিল, 
শ্ভয় পেলে তুমি রেবেক। ?” 

রেবেকা বলিল-“ন|--না- ভয় পাই নি। তোমার স্বপ্নটা 
একটু অদ্ভুত রকমের । তাই ভাবছিলুম। তারপর কি হলে! ?” 

মনাুদ একটী মন্মভেদী দীর্থনিশ্বাস ফেলিয়৷ বলিল,_ 
*তারপর কি হলে ! শুন্বে_তা? সে অতি রহস্যময় ব্যাপার । 
তুমি বাড়ী ছেড়ে চলে ধাবার পর, একজন লোক এসে আমার 
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শষ্যাপার্থে দাড়ালো। এমন কালে! চেহার! আর আমি 
কখনও দেখিনি । সে আমার কাছে এসে বল্ে-_-“আমি এই 
দেশের উপকারের জন্য বোগদাদ থেকে এসেছি। আমি 
কিমিয়! বিদ্যায় মহা পঙ্ডিত। যে ব্যারামে তোমার দেশের 
লোক মচ্ছে তার ওষুধ আমি জানি। আমি গভীর রাত্রে ছ্- 
বেশে লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াই । তাদের ওষুধ দিই। 
যার৷ খায় তার! আরাম হয়ে ষায়। যার! খায়না, আমার কথায় 
অবিশ্বাস ব। উপহাস করে, আমার এই কালো! চেহারা দেখে 
স্বণা করে, তার! শেষ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে ।” 

রেবেক।। কি আশ্চর্য্য কথা! বলকি? 

মসায়ুদ । যা দেখেছি তাই বলছি রেবেক1! যা বলছি 
তার একটুও অতিরঞ্জিত নয়। তারপর সেই লোকট! তখনই 
তাহার সেই কালো! মৃত্তি খান৷ বদলে ফেল্লে। বললে-_দেখ 
আমার এই কিমিয়া বিদ্যার শক্তিট। একবার দেখ! এই 
সময়ে আমার রোগের যন্বণ। বড়ই বুদ্ধি পাইল। আমি 
বলিলাম--ষধন মৃত্যু আমার সম্মুখে, আর এ রোগে ম্বত্যুই 
নিশ্চিত, তখন তুমি আমাকে যাহ! কিছু উষধ স্বরূপে দিবে-_ 
তাহাই আমি খাইব। লোকটা আমার কথ শু নয়! একটা 
খুব বিকট হাসি হানিয়। বলিল,_-এই ছুনিয়ার লোক এইরূপ 
অকৃতজ্ঞ ও শয়তান বটে। ইচ্ছা! করিয়। বিন৷ স্বার্থে কাহারও 
কোন উপকার করিতে গেলে, দে ভাবে, হয়ত লোকটার 
মনে কোন স্বার্থ নিহিত আছে। 
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আমি তাহার এ তিরস্কারে একটু লজ্জিত হইলাম। 
তাহাকে বলিলাম_-কই-_ওুষধ কই? 

সে আমায় দুই তিনটী বটিক! একবারে সেবন করিতে 
দিল। তাহাই করিলাম। দেখিলাম তাহাতে ভীষণ যাতনা 
উপস্থিত হইল। কে যেন হৃৎপিণ্ড চাপিয়া ধরিল। কে ষেন 
আমার কের মধ্যে হস্ত প্রবেশ করাইয়। দিয়া আমার মৃত্যুর 
সহায়তা করিতে লাগিল! আঁমি শেষ নিশ্চল অবস্থায় বিছা- 
নায় পড়িয়া রহিলাম। 

তারপর ! শোন রেবেকা ! আরও আশ্চর্য্য কথা। আমি 
বুঝিলাম আমার মৃত্যু হইয়াছে, জ্ঞানশক্তির লোপ হইয়াছে । 
কথা কহিবার ও মনোভাব প্রকাশ করিবার শক্তিও লোপ 
পাইয়াছে। অথচ আমি জাগ্রত। একবারে বাহা জগতের সহিত 
সমবেদনাবিহীন নই । আমি মনে মনে সবই বুঝিতেছি, আমার 
আশে পাশে কোথায় কি হইতেছে সবই দেখিতে পাইতেছি, 
অথচ আমার জিহবাকে কে যেন অসাড় করিয়। দিয়াছে | মনো” 
ভাব প্রকাশের আমার কোন শক্তিই নাই। আর মনের কথ। 
খুলিয়া বলিতে ন৷ পারায় যেন আমার দম ফাটিয়। যাইতেছিল। 

তারপর তুমি বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলে। আমায় নিষ্পন্দ 
ও সংজ্ঞাহীন অবস্থায় দেখিয়। ভয়ে ক্রন্দন করিয়া উঠিলে। 
ক্রন্দন শব শুনিয়! প্রতিবেশীর! উপস্থিত হইল । তাহাদের কেহ 
“কেহ বলিল-_ুচ্ছ1, কেহ বলিল-__এ মৃচ্ছা ভাঙ্গিবার নয়। 
জন্মের মত সবই শেষ হইয়া গিয়াছে । 
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সতাই তাই হইল। আমার সে মূচ্ছ! ভাঙ্গিল না। কিন্ত 
জ্ঞান তখনও মৃত্যুর অধীন হয় নাই। আমি দেখিলাম-_তুমি 
কাদিতে কাদিতে, আমার স্মাধির ব্যবস্থা করিতেছ। আর 
প্রতিবেশীরা তোমার সহায়তা করিতেছে। 

তারপর আমার বাহাচেতনাহীন, এবং অশ্তশ্চেতনাময় 
দেহ সমাধিভূমিতে আদিল; আমায় তোমরা সকলে মিলিয় 
কবরের চির শীতল গর্ভে নিক্ষেপ করিলে! আমি কোনরূপ 
আপত্তি করিতে পারিলাম না 1” 

রেবেকা এই ভীষণ স্বপ্ন শুনিয়া ভয়ে অভিভূত হইল । 
কিন্তু তবুও সে অনেক কষ্টে চিত্তমধ্যে একট! দৃঢ়তা! আনিয়া 
বলিল--“তারপর ?” 

মসায়ুৰ বলিল-_“তারপর-- তোমরা আমায় সমাহিত 
করিয়া গৃহে ফিরিয়া আমিলে। রেবেকা! রেবেকা! নেই 
সমাধির সময়ে আমি তোমার যে ব্যাকুলতা দেখিয়াছিলাম 
তাহা ত সহজে ভূলিব না! কিন্তু আমি তখন শক্তিহীন। 
তোমরা আমায় সত ভাবিয়। সমাধিমধ্যে নিক্ষেপ করিয়! 
আপিলে, কিন্তু গ্রকৃত পক্ষে তখন আমি জীবিত 1", 

রেবেকা আর গুনিতে পারিল ন।। তাহার ধৈর্যযশক্তি 
তখন একটা ভীষণ আন্দোলনের মধ্যে পড়িয়। ক্রমশঃ ছিন্ন. 
বিচ্ছিন্ন হইয়া আদিতেছিল। সে চীৎকার করিয়া বলিল-_ 
স্থির হও! আর আমি এই ভীষণ কাহিনী শুনিতে. 
চাহি না” 
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এ অন্থরোধের কোন উত্তর আসিল না! রেবেক। সন্দিগ্ধ 
চিত্তে শয্যাস্থিত মসায়ুদের দিকে চাহিবামাত্রই দেখিল_-সে 
সত্য সত্যই নিম্পন্দ অবস্থায় বিছানায় পড়িয়া আছে। সে 
তাহাকে মুভাবে নাড়। দিল, অনেক ডাকিপ, কিন্তু তবু কোন 
উত্তর নাই। 

স্বামীর এই অবস্থ। দেখিয়া রেঘেক। জ্ঞান বুদ্ধি হারাইল। 
সে মৃচ্ছ অপনোদনের যা কিছু উপায় জানিত-_তাহার 
অনুষ্ঠান করিয়। বুঝিল--এ মৃচ্ছ1 সহজে ভাঙ্গিবার নয়! 
সে নিজের মান সম্ত্রম ভুলিয়া একাকিনী সন্ধ্যার অন্ধকারে 
শরীর ঢাকিয়া রাজপথে আপিয়! দাড়াইল। 

রাজপথে দ্াড়াইয়া সেই অন্ধকারের মধো একাকিনী 
অসহায়! রেবেকা ভাবিতে লাগিল--“কর। যায় কি?” 

কে যেন তাহার প্রাণের মধ্য হইতে বলিয়া উঠিল 
*ফৈজুর কাছে ধাও। তোমার স্বামী জীবন ফিরিয়া পাইবেন। 
তাহার মত উপযুক্ত চিকিৎসক এ নগরে আর মাছে কে?” 

উন্মাদিনী রেবেকা কম্পিত হৃদয়ে ফৈজুর বাড়ার পথ 
ধরিল। রেবেকাকে কে পথ বলিয়া দিল তাহ! সে জানে ন|। 
কিন্ধ ঢো ছুটিতে ছুটিতে আপিয়! কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফৈজুর 
দ্বার দেশে উপস্থিত হইল! 

তখন রাত্রির প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে । রাক্ষপথে 
লোক চলাচল কণিয়াছে । রেবেকা দ্বারে মহ করাঘাত 
করিয়া বলিল--“কে আছ, হবার খুলিয়। দাও ।» 
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সেই অন্ধকার রাজে ম্বামীর বিপদাশঙ্কায় কম্পিতহদয়। 
রেবেকা মনে মনে ভাবিল _-“ফৈজ্ু ত আগে আমাদের সহিত 
শক্রুত। করে নাই । আমাদের কত টাক! কত দিকে গিয়াছে । 
যদি আমি, তাহার মত কৃপপের নিকট টাকার তাগাদায় না 
আসিতাম, তাহা হইলে এন্প ঘটিত না। অর্থের অনটন 
আমাকে ধীর বুদ্ধিতে কাজ করিতে দেয় নাই। আমার স্বামী 
নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাহার নিষেধ ন! শুনিয়া 
টাকার তাগাদায় আসিয়াছিলাম। দুঃখের দিনে মান অপমান 
সবই সমান চোখে দেখিতে হয় । হায়! কেন আমি হুন্দরী 
হইয়! জন্মিয়াছিলাম ! স্বামী যা বলিয়াছিলেন সে কথ! এখন 
অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া যাইতেছে । সত্যই “রূপের বালাই”. 
অনেক । এখন ফৈজুকে না পাইলে আমার স্বামীর প্রাণ বাচিবে 

না। তাহার মত সুদক্ষ হকিম এই মোসল সহরে আর দ্বিতীয় 

নাই। আর অকপটে সত্য কথা বলিতে গেলে, এই ফৈজুই 
আমার স্বামীকে ওধধাদি দিয়া, পূর্ব্বে এক বষম ব্যাধি হইতে 
বাচাইয়াছিল। আম তাহার নিকট মাজ্জনা চাহিব--তাহ। 
হইলেও কি.দে আমার প্রতি সদয় হইবে না? যে টাকা আমি 
তাহার নিকট লইয়াছি তাহা নয় তাহাকে ফিরাইয় দিক।” 

ভবিতব্য নিজের কাধ্য করিবার জন্য হতভাগিনী রেবে- 
কার মনে এই সব চিন্তার উদয় করিয়া দিল! হায়! রেবেকা 
যদি এরূপ ভাবে এ সব কথা ন! ভাবিত তাহ! হইলে হয়ত কণ্ম- 
শোত অন্ত দিকে প্রবাহিত হইত। 
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এমন সময়ে একজন আসিয়া বার খুলিয়া দেখিল, একজন 
স্্রীলোক। 

স্বয়ং ফৈজু দ্বার খুলিয়া দিতে আসিয়াছিল। ফৈজু, 
বুঝিতে পারে নাই ষে রেবেক। তাহার দ্বারস্থ হইয়াছে । সে 
ভাবিল অন্ত কোন স্ত্রীলোক হয়ত তাহাকে চিকিৎসার জন্ত 
ডাকিতে আসিয়াছে । প্রশ্ন করিল-_-“কে তুমি?” 

উত্তর হইল-_“আমি রেবেক1।৮ 

ফৈজু বিশ্বময় প্রকাশ করিয়া বলিল-_”এই রাত্রে একা- 
কিনী কি মনে করিয়। রেবেক1 ?” 

“ফৈজু সাহেব! আমিই আপনার নিকট অপরাধিনী। 
করধোড়ে আমি মাঞ্জন। চাহিতেছি। আমার বড় বিপদ !” 

ফৈজু বুঝিল ব্যাপারটা কি? নেয়ামত খা৷ তাহাকে যাহ। 
বলিয়াছিল-_ তাহ! অক্ষরে অক্ষরে দতে) পরিণত হইল! ফৈজু . 
বলিল--প্বাড়ীর মধ্যে এস। প্রকাশ্ঠ রাজপথ দকল কথার 
উপযুক্ত স্থান নয়।” 


১৪ 


ফৈজু রেবেকাকে লইয়া; এক নিন কক্ষে প্রবেশ 
করিল। সেই কক্ষটী ব্িকালোকে উজ্জলিত। 

রেবেকা, করযোড়ে ব্যাকুলভাবে বলিল--“আমায় 
মার্জনা করুন! আপনি আমার স্বামীর বন্ধু । আমি আানহীনা : 
স্ীলোক্‌। স্বামীর নিষেধ লত্বেও আমি আপনার কাছে : 
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টাকা আদায়ের জন্ত আসিয়াছিলাম। এজন্ত যা কিছু দোষ 
আমার। তিনি সংকট পীড়ায় শধ্যাগত-_মুচ্ছিত। একবার 
চিকিৎস। দ্বারা আপনি তাহার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। 
এবারও তাহাকে বীচান। যে টাকা আমি আপনার কাছে 
লইয়াছি তাহ! ফিরাইয়] দিতেছি ।” 

রেবেকার চক্ষে অশ্রধার! বহিতে লাগিল । ফৈজু বলিল-_ 
“কাদিওনা রেবেক1! রক্ষাকর্তা সেই মহিমময় খোদা ! 
আমি তোমার স্বামীর চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত 
হইলাম। মাস্থষের জীবন ভ্রম ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ। এই ভ্রমের 
বশে, আকম্মিক একট! উত্তেজনার ফলে, আমর অনেক সময়ে 
এমন এক একট] কাজ করিয়া ফেলি যাহাতে আমাদের 
ভবিস্ততে সন্তপ্ত হইতে হয়। ওসব কথা তুলিয়! যাও। তুমি 
দুর্ববলহ্ৃদয়া নারী হইয়া ষদ্দি তুলিতে পার, তাহা হইলে আমি 
পুরুষ হইয়া তাহ! ভুলিতে পারিব ন1 !” 

রেবেক। ফৈজুর মুখে এই কথাগুলি শুনিয়া যথেষ্ট আশ্বস্ত 
হইল। সেপ্রাণে একটা সাহস পাইল। ফেজুর প্রাণ থে 
এতট। মহত্বপূর্ণ তাহা ত মে জানিত না। সে আবার 
ব্যাকুলকঠে বলিল-_“তাহা! হইলে আসন্ন আপনি আমার 
সঙ্গে । 

ফৈজু বলিল--"মসায়ুদের বর্তমান অবস্থাটা! আমায় 
একবার বল দেখি। তাহ! হইলে ওষধগুলাও সঙ্গে লইয়! 
যাই।” 


টে 
হঃ 
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8 মস্ত বলিল। কৈজু শুনিয়! একটু চমকিত হইল। 


ক বড সাংঘাতিক । কিন্তু তুমি ভয় পাইওন! 


রেবেকা! তুমি মসাযুদের অবস্থ। যেরূপ বিবৃত করিলে, সেরূপ 
রোগের উষধ ষে আমাদের ইউনানী শাস্থে নাই একথ। বলিতে 
পারি না। মনামুদ্র মামার অতি সন্বদয় বন্ধু। যে উপায়েই হৌক, 
তাহার জীবন রক্ষ। করিতেই হইবে। এজন্য আজ বাজে 
তোমার বাটাতে আমায় থাকিতে হয়, তাহাতেও আমি 
প্রস্থত |” 

ফৈজুর মুখে এহ কথ। শুনিয়া রেবেক। সাহসে বুক বাধিল। 
ফৈছু তখনই সেই কক্ষ মধ্য হইতে তাহার প্রয়োজনীয় ওঁষ* 
গুলি সংগ্রহ করিয়া লইয়া বলিল -“চল তবে ।” 

তখন সেই নিবিড় অন্ধকাররাশি মথিত করিয়। উভয়ে 
পথ চলিতে লাগিল। রাজপথে মালোকগুলি অতি স্তিমিত 
ভাবে জলিতেছে। তাহাতে অন্ধকারের হাস না! হয়! বরং 
বুদ্ধি পাইতেছে। 

যথা! সময়ে রেবেক! তাহার বাটাতে উপস্থিত হইল । 
ফৈজু মসাযুদের কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সেই স্থম্দর- ' 
কান্তি যুবক ধেন শবের মত পাও্বর্প হইয়। গিয়াছে। দে 
সংজ্ঞাহীন অবস্থায় শয্যার উপর পড়িয়া আছে। 

রোগীকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া ৈছু বলিল-_. 
“রেবেক। ! মসানুদের অবস্থার প্রতিকার হইবে কি না, তাহা . 
ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। আজ সমন্ত রাজি ধরিয়া উধধ : 
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খাওয়াইয়। দেখি, কাল প্রভাতে যদ্দি এ অবস্থার প্রতিকার 
হয়|” 

ফৈজু মসায়ুদের চিকিৎসা আরম্ভ করিল। সে স্বহস্তে 
উঁষধ প্রস্তুত করিয়। মসাযুদের কণ্ঠ মধ্যে ঢালিয়া দিল । 

এই ভাবে ওঁধ প্রয়োগের পর দুই তিন ঘণ্টা কাটিয়৷ 
গেল-_কিন্তু বিশেষ কোন ফল হইল না। 

রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর। রেবেকা, স্থিরভীবে শয্যাপাঙ্থে 
বসিয়া, স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া আছে। তাহার মুখখানি 
চিন্তায়, ক্লান্তিতে, উত্তেজনায়, আতপদদ্ধ পুষ্পের মত মলিন 
ভাব ধারণ করিয়াছে । 

ফৈজু বলিল-_"রেবেক1! এ ভাবে দুই জনে কষ্ট করায় 
কোন প্রয়োজন নাই। তুমি এখন একটু ঘুমাইয়া লও । তাহ। 
হইলে তোমারও বেশি কষ্ট হইবে না। রোগীর পার্খে 
বসিয়া এরূপ ভাবে রাত জাগা আমার পক্ষে নৃতন 
নয়।” 

রেবেকা, ফৈজুর পুনঃ পুন: অনুরোধে, নেই কক্ষ ত্যাগ 
করিয়া পার্খবস্থ কক্ষে প্রবেশ করিল। ফৈজু রোগীর শধ্যাপাশ্খে 
বসিল। 

রেবেকা'র এই বিপন্ন অবস্থা দেখিয়া ফৈজুর মত পাষণ্ডের 
মনেও সত্য সত্যই একটা সহানুভূতি উপস্থিত হইয়াছিল।. 
কাজেই সে এরূপ ভাবে কষ্ট স্বীকার করিতে একট! আনন্দ 
বোধ করিতেছিল। 
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মধাযাম অতীত। সেই প্রকাণ্ড পুরীমধ্যে সকলেই 
নিদ্রিত। জাগিয়া আছে কেবল মাত্র ফৈজু। 

নির্জন অবস্থায় পাপার মনে শয়তানের আধিপত্যবিকাশ 
হয়। শয়তান আপিয়া ফৈজুর হ্ৃদয়তত্্ী স্পর্শ করিল। সে 
তাহার কাণে কাণে বলিল--"এই ত তোমার পক্ষে স্বর্ণ 
হুষোগ। স্বন্দরী রেবেকার নগ্র সৌন্দর্য দেখিয়। যদ্দি তুমি 
প্রাণের সাধ মিটাইতে চাও, তাহা হইলে ইহাই তোমার পক্ষে 
উপযুক্ত অবসর | একবার চোখের দেখায় দোষ কি? তোমাকে 
বাধা দিবার কেহই নাই। যাও-_তুমি তোনার প্রাণের আশা 
পূর্ণ করিয়া! আইস। একবার চোখের দেখায় দোষ কি? 
আমি তোমার একান্ত বন্ধু-তাহ তোমায় একূপ ভাবে উপদেশ 
দিতেছি |” 

ফৈজুর মন্্রমধ্যে জাগরিত শয়তানের উপদেশবাণী তাহার 
স্বদয়্ে বড়ই আধিপত্য প্রকাশ করিল। সে দেখিল, সত্যই 
অবস্থা তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুকূল। মসামুদ অচৈতন্ত অবস্থায় 
শয্যায় পড়িয়া আছে। বৃদ্ধ। দাই সমস্ত দিনের কঠোর পরিশ্রমে 
নিদ্রান্ম অচেতন । দারুণ দুশ্চিন্তায় ও অবসাদে রেবেকাও 
নিদ্রীমগ্ন। 

ফৈজু একটু আগে মানুষ হইয়াছিল, এখন শমুতানের 
প্ররোচনায় আবার শয়তান হইল। নদে তাহার ক্ষুদ্র গঁষধের 
বাক্স হইতে একটী শিশি বাহির করিয়। লইল। ধাঁরে ধীরে 
বাহিরে আসিয়া, নিক্রিত ধাইয়ের নিকটে গিয়া, তাহার নাকের 
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কাছে শিশিটি ধরিল। তার পর প্রেতের মত অতি সন্তর্পণে 
পা টিপিয়া, রেবেকার কক্ষঘ্বারে উপস্থিত হইল। 

কক্ষদ্বার অর্গলবদ্ধ ছিল না। সামান্য ঠেলিবামাত্রই 
তাহা খুলিয়৷ গেল । ফৈজু কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া যে দৃশ্য 
দেখিল তাহাতে তাহার মাথ। ঘুরিয়া গেল। 

সে দেখিল শুভ্র শয্যা আলো করিয়া রেবেক! শুইয়। 
আছে । তাহার নেত্রপল্লব মুদ্রিত; স্থরুষ্চ কেশরাশি উপাধানের 
উপর ছড়াইয়! পড়িয়াছে। মুছু নিশ্বাসে বিশ্ববিনিন্দী অধরোষ্ঠ 
ঈষৎ কম্পিত হইতেছে । শুভ্র ললাটে মুক্তাবিন্দুর ন্যায় স্বেদবিন্দু 
শোভা পাইতেছে। বাহ্বল্লরী দিয়া সে তাহার কোমল বক্ষকে 
চাপিয়া রহিয়াছে বটে, কিন্তু শুভ্র মুণালবাহু তাহার হৃদয়ের 
স্পন্দনকে চাপিয়৷ রাখিতে পারিতেছে না। 

কি হুন্দর রূপ এই রেবেকার ! হায়! ধন্য এই মসামুদ 
যে এই রূপবতী গুণবতী রেবেকাকে পত্বীব্ূপে পাইয়াছে ! 

কেহ ত এখানে নাই! কেহ ত বাধ! দিবার নাই 
একবার স্পর্শ করায় দোষকি? 

নানা, তা পারিব না। ক্ষণিকের ুখ, ক্ষণস্থায়ী 
স্বার্থের জন্ত এতটা! শয়তানী করিতে পারিৰ না। যে বিশ্বাস 
করিয়। তাহার কক্ষমধ্যে আমায় আশ্রয় দিয়াছে, তাহাকে এরূপ 
ভাবে স্পর্শ করিয়৷ তাহার দেহ অপবিত্র করিব না। জীবনে 
কখনও ত এক্সপ ঘ্বণিত কাজ সে করে নাই! 

ফৈজু--তাহার হৃদয়ে যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করিয়া যেরূপ 
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ভাবে সেই কক্ষ মধো নিংশব পদসঞ্চারে প্রবেশ করিয়াছিল, 
সেই বূপেই প্রস্থান করিল। তাহার পাপ ৰাসনা সে চরিতাথ 
করিতে পারিল না । শয়তানের সহিত লিবেকের সংগ্রামে, 
বিবেকেরই জয় হস্ভল। বিধাত। রেবেকার শিয়রে াড়াইয়া 
তাহাকে এক ভ'ষণ বিপদ্দের ভাত হইতে উদ্ধার করিলেন। 

দাইকে যে তীব্র মাদক শোকাইয়া ফৈজু বেবেকার শয়ন- 
কক্ষে প্রবেশের পথ পরিষ্কার করিয়া লষ্য়াছিল, সে জানিত 
সেই সামান্র মাদক ভাহাকে দুই চারি ঘণ্টার জন্য অচেতন 
করিয়। রাখিবে । সে মসাযুদের কক্ষমধো প্রবেশ করিয়া তাহার 
দেহ পরাক্ষা করিয়া বুঝিল, সেই দেহে উ্নধের ক্রিয়ার (বকাশ 
হইয়াছে ৷ সম্ভবতঃ প্রভাতের পূর্বে সে চেতন। ফিরিয়া! পাইতে 
পারে। 

ফৈজু তাহাকে পুনরায় ষধ সেবন করাহয়া নিকটবর্তী 
আর এক শ্বতন্ত্র কক্ষে শয্যায় শন করিল । সমস্ত রাত্রি জাগ- 
রণে তাহার শরীর অত্যন্ত ক্লাস্থ হইয়! পড়িয়াছিল, স্বতরাং সে 
শয়নমাত্রই নিদ্রাভিভূত হইল। 

পরদিন প্রভাতে ষখন তাহার নিদ্র! ভাঙ্গিল তখন সে 
দেখিল--রেবেকা তাহার শখ্যাপার্খে দাড়াইয়। ডাকিতেছেন-_ 
“ফৈজু সাহেব! বন্ধু। শধ্যাত্যাগ করুন। অনেক বেল! 
হইয়াছে ।” 

অতীত রাণ্রের কথা শ্বৃতিপথে উদ্দিত হওয়ায় রেবেকাকে 
সম্ধুথে দেখিয়া ফৈজু অন্তরে শিহুরিয়৷ উঠিল। 


তে 
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রেবেক! বলিল--“ধন্য আপনার চিকিৎস! ! ধন্ত আপনার 
আত্মত্যাগ । আমি আপনাকে চিনিতে পারি নাই। আমার 
স্বামী চেতনা ফিরিয়া পাইয়াছেন। আপনার এ খণ 
আমর। কখনও পরিশোধ করিতে পারিব না। সকল 


কথাই আমি তীহাকে বলিয়াছি, তিনি আপনাকে 
ডাকিতেছেন।” 


ফৈজু তখনই শযাতাগ করিয়া, মসায়ুদের কক্ষে উপস্থিত 
হইল। তাহার গঁধধের যে একট! বিচিত্র ফল ফলিয়াছে, তাহ! 
দেখিয়া সে সত্য সত্যই আনন্দিত হইল। সে বলিল-“মসায়ুদ ! 
বন্ধো। খোদ। তোমায় দীর্ঘজীবী করুন” 

মসামুদব শয্যা হতে অর্দোখিত ভাবে উঠিয়া আগ্রহের 
সহিত ফৈজুর করমর্দীন করিয়া বলিল-_-“ভাই! তোমার খণ 
আমি জীবনে শোধ করিতে পারিব না। আমার পত্বী রেবে- 
কার মুখে তোমার খণপরিশোধের দিনে যে ব্যাপার ঘটে 
তাহা আমি শুনিয়াছি। মোহের বশে মানুষের মনে ওক্সপ 
একট। ভ্রম অনেক সময়ে দেখা দেয়। আমার পত্বীও এক্ধপ 
এক ভ্রমজনিত উত্তেজনায় পড়িয়। তোমার নামে কাজির কাছে 
নালিশ করিতে গিয়াছল। এ সত্বেও গতরাত্রে আমার পীড়া- 
বৃদ্ধির সংবাদে যেরূপ তৎপরভার দহিত আমার বাটীতে 
আসিয়াছিলে, যেরূপ ভাবে ,সমস্ত রাত্রি জাগিয়া আমার 
চিকিৎসা করিয়। আমার বাঁচাইলে, এ কৃতজ্ঞতার খণ আমি 
তুলিতে পারিব না। এখন, ভাই, তোমাকে আমার একটি 
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কথা রাখিতে হইবে। ন। রাখিলে বিশেষ দুঃখিত হইব । 
রেবেকা! তোমার কৃত পাপের প্রায়শ্চত্ত কর। ফৈজুকে 
তাহার টাক! ফিরাহয়। দাও। আরম তাহাকে খণ হহতে 
মুক্তি দিলাম । ও টাকায় আমাদের প্রয়োজন নাই। দিন 
টাকায় চলেনা, খোদার মেহেব্বাণীতে চলে। তিনি এক- 
সময়ে মেহেরবাণী করিয়া আমার নসীবে অনেক টাক। 
জজোটাইয়া দিয়াছিলেন। আবার তাহার কুপা হইলে আমার 
টাক! হইতে কতক্ষণ রেবেকা !” 

রেবেকা তখনই স্বর্ণমুদ্রার থলি দুইটী আনিয়। [দিল। 
কিন্তু ফৈন্তু তাহা কোন মতে লইল না। সে বলিল_বদ্ধে!! 
তোমার হৃদয়ের উদারতার আমি মোঠিত হইয়াছি। ও টাক। 
সার আম লইব ন।। দ্ববে আমার চিকিৎসার মেহনতআনা 
রূপে, তুমি যাহা দিবে তাহ: লইতে আমি আপত্তি করিব ন|। 
কিন্তু তা এখন নয়? মনে ভাবিঞনা, তোমার এই ব্যাধি 
সম্পূর্ণরূপে আরোগা হইয়াছে। যদি পুনরাক্রমণ ঘটে তাহ! 
হইলে তোমায় বাচান ভার হইবে। ভোমার অন্য উধধ 
প্রস্থত ইত্যাদি ব্যাপারে যাহ! কিছু খরচপত্র আমায় করিতে 
হইবে, তাহ! লইতে আমি প্রস্তৃত, তবে এখন নয়। যখন আমি 
তোমায় পুনরায় ব্যাধিমুক্ত করিব_তখন তোমার কাছে 
টাকা লইব। আর এক কথা, আমি তোমার পত্বীর প্রতি যে 
অভদ্র ব্যবহার করিয়াছিলান, তজ্জন্ত আমি বাস্তবিকই 
অনুতপ্ত । আমি তোমার নিকট ৪ তোমার সাধ্বী পত্বীর 
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নিকট করজোড়ে ক্ষমা চাহিতেছি। আমায় ক্ষমা 
কর।” 

মসামুদ ফৈজুর হাত ধরিয়া বলিল, “নখে, সে সব 
কথ। মন হইতে মুছিয়া ফেল। আমরা তাহ! তুলিয়। 
গিয়াছি। এখন তোমার উ্ধধপত্রের ব্যয় স্বরূপ এই 
টাকাগুলি লও 1” 

ইহার পর উভয়ের মধ্যে অনেক যুক্তি তর্কের পর মসায়ুদ- 
কেই হার মানিতে হইল। ফৈছু কপ্দক মাত্র না লইয়! সে স্থান 
ত্যাগ করিন। 

আর ফৈজুর এই উদ্ধার ব্যবহার রেবেকার মনেও একট! 
দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল; সে ভাবিল, “যে আমার এমন বিপদে এ 
ভাবে উপকার করিতে প্রস্ত-তাহাকে আমি, চিরদিনই বন্ধু 
বলিয়া বিবেচন। করিব ৮ 


১৫ 


অন্ধকারনয় গহ্বরে ক্ষণেকের জন্ত সুর্যযালোক পতিত হইলে 
তাহ! যেমন অতি ভীষণভাবে আলোকিত হইয়। উঠে, ফৈস্ঞুর 
হৃদয়ে সেইরূপ মসাযুদ ও রেবেকার অমানুষিক মহত্বের সমুজ্জল 
আলোক পড়িয়। তাহাকে ক্ষণকালের জন্ত উজ্জ্বল করিল। কিন্ত 
বাহিরে আদিয়া, পবিত্রতার সংসর্গ হইতে শয়তানের ক্রুর 
কবলে পড়িয়া, দে আবার যে শয়তান--তাই হইল। সেয়ে 
চেষ্টা করিয়। তাহার প্রাণে একটু মহত্ব, একটু দেবত্ব সঞ্চয়ের 
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চেষ্ট! করিতেছিল, সেটা তার চেয়েও বড় এক শয়তানের 
নিশ্বাসে আবার ব্যথ হইল। 

মসামুদের এই পীড়া ৪ ফৈল্ু কতক তাহার প্রতি- 
কারের সংবাদ ইতিমধ্ে নেয়ামত খার কণগোচর হইয়াছে। 
নেয়ামত খা মনে মনে ভাবিল-শয়তান দৈজু রেবেকার 
সঙ্গ লাভের জন্ত 'ইউবূপ কৌশল করিতেছে । চিকিৎসা 
ব্যাপারে লিপ্ট থাকিলে, রেবেকার সহিত তাহার নিত্য দেখ! 
হইবে। হয়ত এখন সে দর্শননুখাশার জীবনটাকে চাগাইতে 
চায়। না, তাহা হইতে দ্রিব না। জীবন থাকিতে, এই দেহ 
. থাকিতে, আমি রেবেকাকে সুপিতে পারিব না। তাহার 
রূপের স্মৃতি মুছিতে পারিব না। আমি জলিব, আর ফৈজু 
তাহার সঙ্গ লাভ করিয়া সখী হইবে, ইহ! আমার অসহ। 
আমি যে কোন উপায়ে এই রেবেকাকে লাভ করিতে 
চাই। আর তাহার উপলক্ষ্য হইবে এ হতভাগ্য ফৈদু 
হকিম ৮ 

নেয়ামত খা, তখন তাহার সঙ্দার প্রহরীকে ডাকিয়া, 
ফৈজুর নিকটে পাঠাইলেন। বলিয়। দিলেন_“বড় জ্বরুর 
প্রয়োঙ্গন। সেযেন তোর সঙ্গেই এখানে আসে ।” 

নেয়ামত খা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিপ, “এই মুলু- 
কের দগুমুণ্ডের কর্তা আমি। মোসলের মহাপ্রতাপা স্থিত 
হুলগানের নিয়েই আমার ক্ষমতা । আমার ইচ্ছার গ্রাতি- 
কূলতা করে এমন শক্তি কার? এই শয়তান ফৈন্তুকে আমি 
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যে কোন উপায়ে আয়ন্ত করিব। কুকুরের মত তাহাকে 
আমার আজ্ঞান্থ্যায়ী করিয়।৷ রাখিব। আর তাহার সহায়তা- 
তেই এই রেবেকার উপর একাধিপত্য লাভ করিব। 
দেখি পারি কি না? না পারি আমার নাম নেয়ামত 
খীই নয়।” রিয়া 
নেয়ামত খা যখন এই সৰ ভীষণ চিন্তায় নিমগ্র, সেই সময়ে 
ফৈজু কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া, খুব সম্মানের সহিত তাহাকে 
একটী কুনিশ করিয়া, তারপর অতি বিনীত ভাবে বলিল-_ 
“বান্দাকে তলব হইয়াছে কেন হুজুর 71” 

নেয়ামত খ। কোনরূপ ভূমিকা না করিয়া! বিরক্তিস্থচক 
সুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন__"মসায়ুদের খবর কি ?” 

কাজি নাহেবের মুখের ভঙ্গী দেখিঘ্াই হতভাগা ফৈজুর 
প্রাণ উড়িয়া গেল। সে বলিল-_"নুজুর সাক্ষাৎ ধশ্মাবতার | 
আপনি য। অনুমান করিয়াছিলেন তা প্রতাক্ষ সত্যে দাড়া- 
ইয়াছে। সত্যই আমার ডাক পড়িয়াছিল।” 

নেয়ামত খ। বিরক্তির সহিত বলিলেন--“আর স্থন্দরী 
রেবেকা তোমার বাটাীতে আনিয়াছিল বলিয়। তুমি একবারে 
চরিতার্থ হইয়! গিয়াছিলে, আর কুকুরের মত তাহার অস্থসরণ 
করিয়াছিলে! সমস্ত রাত্রি জ্বাগিয়! তাহার স্বামীর চিকিৎসা 
করিয়াছিলে! যে লোককে আমি মুত দেখিতে চাই, তাহাকে 
তুমি বাচাইন্া! রাখিয়া! আসিয়াছ। ফৈজু! জানিনা কতট। সাহল 
তোমার হ্বদয়ে যে, তুমি কাজি নেয়ামত খাঁর বৈরিভাচরণ করিতে 
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চাও! জান তুমি, আমি ইচ্ছা করিলেই একট! বুথা দাবি স্থাপিত 
করিয়৷ তোমায় কারাগারে আটক করিতে পারি, তোমার যথা- 
পর্বাস্ব লুণ্ঠন করিতে পারি, তোমার ঘর জালাইয়৷ দিতে পারি? 
লোকশক্তির অভাব আমার নাই। দুষ্ট বুদ্ধির অভাবও 
আমার নাই। আমি কৌশল করিয়া এ রেবেকাকে দিয়া 
তোমার লামে নালিশ করাঠব যে, তুমি হাহার ধম্মনাশ 
করিতে গিয়াছিলে । আমার জালে পড়িয়। এ মসাযুবহ তোমার 
নামে নালিশ করিবে যে, তুমি ভাহার পত্থীর অগম্পর্শ কিয়াছ। 
তখন তোমার দণ্ড প্রকাশ্য রাজপথে একশত কশাধাত। ভার 
পর ক্ষতের উপর নূনের ছিট।। খেষ তোমার গান্মচন্ব খানি 
ছাডাঠয়! লষঈয়া তোমায় কুকুর দিয়া খাওয়ান । এ ভীষণ 
পরিণামের জন্য তুঘি প্রস্থত আছ কি? যদি না থাক--তাহ। 
হইলে --আমি যা বলিব, তাহ] গুরুমন্ত্রের মত শুনিয়া যাও-_ 
আর “সই অন্ুদারে কাজ কর।” 

ফেন্গু দোর্দগু প্রতাপ কাজি সাহেবের মনের কথা শুনিয়া 
বড়ই সংকুচিত হইঘা পড়িল। ভয়ে তাহার বুক দুরু দুরু করিতে 
লাগিল। নে জানিত--এহই কাজিনাহেব অদীম ক্ষমতা- 
সম্পন্ন। মোললের স্থলতানকে তিনি যেন যাদু করিয়। রাখিয়া- 
ছেন। তিনি যাহ! কিছু করেন, মহাপরাক্রান্ত সুলতান তাহাতে 
কোন আপত্তিই করেন না। এ জন্ত সে মনে মনে মহা ভীত 
হইয়া! বলিল-_পছুজুরালি! যদ্দি এ বান্দা আপনার মনোভাব 
বুঝিতে না পারিয়া অজ্ঞানতঃ কোন অপরাধ করিয়। থাকে, 
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তাহা হইলে তাহাকে আপনার স্বভাবনিদ্ধ রূুপাবশে মাজ্জন! 
করুন। এবার হইতে মাপনার সঙ্গে পরামর্শ না করিয়। আমি 
এ বিষয়ে কোন কাঙছ্গই করিব না।” 

নেয়ামত খ। ফৈজুর কথাবার্ত। ও মুখভঙ্গী হইতে বুঝিলেন 
_েভয় পাইয়াছে; এইনার হইতে নিশ্চয়ই দে তীহার 
পরামর্শ মতে কাজ করিবে । এক্জন্য তিনি অপেক্ষাকৃত প্রসন্ন- 
মুখে বলিলেন--“হোমাকে অন্তপ্চ দেখিয়া আমি তোমায় 
মার্জনা করিতেছি । কিন্তু এবার হইতে শামায় জিজ্ঞাস! ন! 
করিয়া এই মসাযুদ সম্বদ্ধে তুমি কেন কাজই করিবে ন]। 
বলিতে পার সি তুমি যে রোগের জন্য মসায়ুদের চিকিৎস! 
করিতে গিয়াছিলে তাহ! পুনরায় হইবার কোন সম্ভাবনা আছে 
কি ন। ?” 

ফৈনু। আছে। আর এবার হইলে তাহার বাচিবার 
সম্ভাবনা নাই। 

নেয়ামত | ভাল কথা! তাহার ম্বতযুই আমি চাই। 
আর চাই সেই দাস্তিক। রেবেকাকে। মাজ একদিনের জগ্য। 
আমি আমার এ অপমানের প্রতিশোধ লইয়া তাহাকে কুকুণীর 
মত পঞ্জাঘাত করিয়া তাড়াইয়। দিব। সে ষখন আমার মনের 
কথ। বুঝিতে পারিয়াও আমায় উপেক্ষ। করিয়া চলিয়। গিয়াছে, 
এই ভাবেই তখন আমি ঠাহাকে লাঞ্ছিত করিতে চাই তার 
দর্প চূর্ণ করিতে চাই। তারপর মে তোমার । 

নেয়ামত খ| ভাবিলেন, এইরূপে ফৈজুর মনে রেবেকা- 
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শাভের আশার সঞ্চার করিয়া দতে পারলে, ফৈজুকে তান 
আরও সহজে বশীভূত ক'রতে পারিবেন । 

ফৈজু মনে মনে বপিশ-“আম শয়তান বটে, কিন্ত 
এধ মত নই! যখন এই অদ্বিতীয় শয়তানের নিকট ধরা 
'দয়াছি, পাকচপ্-চালিত হহয়। হহার কৌশলক্জালে আবদ্ধ 
চহয়াছি, তখন কোনবূপ আপন করিতে গেলে আমারই 
সর্বনাশ হহবে |» 

এইজন্য সে জোডহশ্তে বালল- "হুজুরের বান্দার বান্দা 
মাম আপনি ষে আদেশ করিবেন তাহা পালন করতে 
'াশি প্রস্বত।” 

নেয়ামত খ। তখন হান্টমুখে বগিলেন_“ভাল! তোমার 
স্থবুদ্ধির উদয় হইয়াছে, দেখিয়া আমি হুখী হইলাম। 
তোমায় যাহা বলি, তাহাহ কর। এগ স্বন্দরী রেবেকা 
তোমার ! তাহার দর্পণ করিবার জন্ত, কেবল কয়েক মুহুর্তের 
জন্থ আমি তাহাকে চাই। 'মাচ্ছি।! তোমায় একটা কথা 
জিজ্ঞান। কার--সত্য বলিবে? তোমার কোন ভয় নাই। 
এখানে কেবল আমি আর তুমি। আমাদের দুইজনেরহ এক 
শিকার। কিন্ত আমি জানিতে চাই-_তুমি “কূপ? ভালবান, না 
“ূপেয়া' ভালবাস ?” - 

ফৈজু নেয়ামত খার হাস্থ প্রফুল্ল মুখ দেখিয়া অনেকটা 
আশ্বস্ত হইল। যে ঝড় ও মেঘ উঠিকাছিল-_-তাহা সহসা 
অপদারিত হইয়াছে দেখিয়া সে অনেকট! নির্ভয় ও প্রককুল্প- 
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চিত্ত হইল। তাহার মনের যধ্যে যে আশঙ্কাজনিত সংকোচ- 
ভাব উদ্দিত হয়া তাহার মনটাকে এতটুকু করিয়া দিয়াছিল-_ 
সেট। সম্পূর্ণরূপে সরিয়া গেল। 

ফৈজু দস্তপাতি বিকশিত করিয়। বলিল__“জনাব যখন 
অভয় দিয়াছেন, তখন আমর প্রাণের কথা খুলিয়া বণিতে 
আমি সাহসী হহয়াছি । আমি রূপ ও বূপেয়া ছুইহ ভালবাসি! 
আর এ দুনিয়ায় যে কে ভাঁপ বাসে না, তাত জানি 
না। তবে কোন্ট। বেশী ভালবাপি তাহা ঠিক বুঝতে 
পারি না। 

নেয়ামত খ। তখনহ আসন ত্যাগ করিয়া এক স্ববুহৎ 
পেটিকার নিকট গেলেন। তাহার মধ্য হইতে একটী স্ব্মুক্রা পূর্ণ 
থলিয়া বাহর করিয়া তাহ। ফৈজুর সম্মুখে পাখিয়। বলিলেন-- 
পরেবেক। কৌশল করিয়া তোমার কাছ হইতে সহস্র মুদ্র। 
লইয়। গিয়াছে । এজন্য তোমার '্রাণট। যে একেবারে দমিয়। 
পড়িয়াছে তাহা আমি জানি। এই থলিয়ার মধ্যে তিন সহন্্ 
স্বর্ণা আছে। ইহা তোমার । কেননা! তুম বলিয়াছ থে 
তুমি রূপেয়। ভালবান। এট! গ্রহণ করিতে তুমি কোনরূপ 
"সংকোচ বোধ কারও না। তুমি যদি ইহ! না লও, তাহ। হইলে 
আমি বড়ই বিরক্ত হইব। তারপর তুমি বলিয়া যে, রূপও 
সুমি ভালবাস। ইহার ব্যবস্থা তোমার জন্য আমি পরে করিব। 
এখন কাজের কথা শোন।* 

ফৈজু। অন্থমতি করুন। 
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নেয়ামত । এ দেয়ালেরও কাণ আছে। আমি তোমায় 
যাহা করিতে বলিব, তাহা অতি সাংঘাতিক । পারিবে কি? 
এন মাত্র তিনসহন্্ মুত্র আমি তোমায় দিয়াছি। দশসহজর 
পথ্যন্ত আমি তোমায় দিতে পারি। উহার বিনিময়ে আমি কি 
চাই তাজান? 

ফৈজু। আগে আমার স্ুল বুদ্ধির জনা কথাটা ভাল 
বুঝিতে পারি নাই । এখন বুঝিয়াছি ! 

নেয়ামত । কি চাহ আমি বল দেখি? 

ফৈজু। আপনি চান চিরজন্মের মত মসাধুদকে সরাইতে । 
আর আমাকে তার উপলক্ষা করিতে । 

নেয়ামত । ঠিক বলিয়ান। আচ্ছা একটা কথা তোমায় 
জিজ্ঞাসা কর, মসায়ুদের এ পীড়াটা আরাম হইতে 
পারে কি? 


ফৈজু। পারে। 
নেয়ামত। উষধে তার প্রতিকার হওয়া সম্ভব ? 
ফেস্গু। খুব সম্ভব। 


নেয়ামত। আর যদদিতঠিক উষধ ন। দেওয়! হয়? 

ফৈন্গু। তাহা হইলে অচৈতন্য ভাবটা কাটিবে না, তবে 
দ্র মৃত্যু না হইতে পারে । 

নেয়ামত। আমি চাই মৃত্যু! সে মৃত্যু তোমায় ঘটাইতে 
হইবে। আমি তোমার পৃষ্ঠপোষক রহিলাম। কোন ভয় 
নাই তোমার । নিজের জান দিয়া তোমায় বাচাইব। আমি 
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চাই মসাযুদের মৃত্যু! তারপর য| করিতে হয় তোমায় পরে 
বলিব। 

ফৈজু। কিন্তু এ মৃত্যু ঘ্ঠাইব কিসে? 

নেয়ামত। বিষে_বিষে: হতভাগ। নচ্ছার! তোমার 
বুদ্ধি বড় মোট। | গালি না খালে তোমার বুদ্ধি খোলে না। 

ফৈজু। বলেন কি? 

নেয়ামত। না করিতে পারিলে তোমার ধ্বংস 
নিশ্চিত। 

ফৈজু নেয়ামত খার বিরুত ভ্রুভঙ্গী দেখিয়া ভয়ে শিহ- 
রিয়া উঠিল। সে বলিল--“ঘাহা বলিতেছেন তাহাই 
করিব | 

নেয়ামত। ভাল! এইবার তোমার স্থৃবুদ্ধি আসিয়াছে 
কোথাকার বোকা মূর্থ তুমি! ওঁষধের সঙ্গে একটু বিষ! 
মামলাত হইবে আমার কাছে। যার্দ রেবেকা কোন সন্দেহ 
করিয়। এ সম্বন্ধে নালিশ করিতে আসে, তাহা হইলে সে 
আমার কাছেহ আদিবে। আর সে নালশ মঞ্জুর বা 
অগ্রাহ করিবার ক্ষমতা ত আমার । তোমায় মোজা কথ! 
বলিয়! রাখি ফৈজু! যদি তুমি আমার উপদেশ মত কাজ ন! 
কর, তাহা হইলে তোমার নিস্তার নাই। যে উপায়ে পারি 
আমি মসায়ুদকে বিষ প্রয়োগ দ্বার! হত্যা করিব। তারপর, 
তারই পত্বী রেবেকাকে দিয়া নালিশ করাইব যে, তোমার 
প্রদত্ত উঁধধের মধ্যে বিষ মিশানে। ছিল। তুমি রেবেকাকে 
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লাভ করিবার জন্য এই ভয়ানক কাজ করিয়াছ। তোমার 
বিরুদ্ধে আনীত প্রমাণ গ্রাহ্থ করা বা না করা আমার 
ইচ্ছাধীন, একথা তুমি বুঝিতে পারিতেছ ফি? 

ফৈজু যখন দেখিল_সে আগুনের (বড়াজালের মধো 
পড়িয়াছে, আর তাহা হ£তে পরিক্রাণ পাবার কোন উপায়হ 
নাই, তখন সে অগত্যা এই ভীষণ কাধ্য করিতে শ্বারুত 
হইল। সে চিরদিনই শযুতানের দাসত্ধ করিয়। আসিয়াছে; 
শৃঙ্খলে তাহার হাত পা বন্ধ। এখন কি স্হজে সে তাহ। 
ছিন্ন করিতে পারে? অন্যান্য কথাবার্তার পর সে বিদায় 
গ্রহণ করিল। 

ঘটনাচক্রের অদ্ভুত ক্রীড়া এই যে, যে দিন নেঘ্লামত গ। 
৪ ফে্জু এই ভাবে ভয়ানক মতলব মাটিল__তাহার পরদিন 
মসায়ুদের পী়া বৃদ্ধি পাইল । আর রেবেক। আবার ক্ষৈজ্জুর 
কাছে আনিয়া, তাহার স্বামীর চিকিৎসার জনা তাহাকে 
লভয়। গেল। 

ফৈজু-শয়তান ফৈজু, নেয়ামত খার পরামরশীস্কুসারে 
মসাযুদের চিকিৎসা করিতে গেল। সঙ্গে সে বিষ লইল। 
অভাগিনী রেবেকা ইহার কিছুই জানিল না। 
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১৬ 

ফৈজু সে দিনও যেমন রোগীর শ্যাপার্থে থাকিয়। সেবা 
শুজষ। ও ওষধ প্রদান করিয়াছিল আজ রাত্রেও, সন্দেহের 
হাত এড়াইবার জন্য, সেই রূপ করিল। 

তবে এই বিষাক্ত উষধ প্রয়োগ সময়ে তাহার হাত কাপিয়! 
ছিল--প্রাণের মধ্যে একটা মহা! আতঙ্কের উদয় হইয়াছিল। 
তাহার মুখখানা যেন শবের মত পাংশুবর্ণ হইয়! গিয়া- 
ছিল। রেবেক] তাহার এ শঙ্কিত ভাব ও বিকৃত মুখভঙ্গী 
লক্ষ করিয়। বলিল--“আপনি অমন করিতেছেন কেন 
ফৈজু সাহেব?” 

ফৈজু প্রকুত কথা গোপন করিয়া বলিল-__-এমন “করি- 
তেছিকেন রেবেকা? তাহা তোমায় আর কি বলিব? সে কথা 
শ্তনিলে তুমি ভয়ে শিহরিয়! উঠিবে। হতভাগিনী ! বোধ হয় 
তোমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে। এবার বুঝি আমার বন্ধুকে 
বাচাইতে পারিলাম না। যদি আজ শেষরাত্রে মসায়ুদের 
চেতনা না হয়, তাহ হইলে বোধ হয় তাহাকে আর বীচা- 
ইতে পারিলাম না। এই কঠোর সত্য তোমায় বলিব ন। 
মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু এই মহা বিপদ্দের প্রচণ্ড আঘাত 
সহ করিবার জন্য তোমায় একটু সজাগ কর! প্রয়োজন, 
এইজন্যই বলিলাম । তবে বীচা মর! বিধাতার হাত। মৃত্যুর 
সস্তাবন! আছে বলিয়া মৃত্যু যে নিশ্চয়ই হইবে তাহা! আমি 
বলিতে পারি না।” 
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এই কথ শুনিবামাত্র, রেবেকা তখনই যুচ্ছিতা হইয়া 
পড়িল। জ্বর কঠোর প্রাণও দ্রবীভূত হহল। ফৈজু তখন 
আবার এক বিপদে পড়িল। রেবেকা সেবা শুজষ। করে কে? 
তাহাকে দেখে কে? সে তাহার বুদ্ধ! দাইকে ডাকিয়। আনিয়া 
রেবেকাকে তাহার শয্যার উপর পৃথকৃ কক্ষে শোয়াইল । 


আর তাহাকে ওঁষধ খাওয়াইয়া, দাইকে তাহার সেবার জন্য 
বাখিল। 


ফৈনু শয়তান হইলেও নেয়ামত খার মত নভে | হতভাগিনী 
(রবেকার সংকটময় অবস্থ। দেখিয়া, তাহার মনে একট! 
সহানুভূতি জাগয়া উঠিল। সে রেবেকার কৃত অপমান 
ভুলিল। মনে মনে ভাবিল “বিষ না দিলে আমার যখন 
পরিত্রাণ না, তখন বিষ দিব। কিন্ত প্রাণনাশক সাংঘাতিক 
বিষ দিব না। যেরূপ বিষপ্রভাবে এই মসাযুৰ চবিবশঘণ্ট।- 
কাল মুতের মত লক্ষণাক্রান্থ হইয়। থাকিবে, তাহ! দিয় তাহার 
কৃত্রিম মৃত্যু ঘটাহ্বব। তারপর কাজির নিকট হইতে আমার 
প্রাপ্য টাকা গুলি আদায় করিয়া লইব। পরে মসায়ুদকে কবর 
হইতে উদ্ধার করিয়া তাহাকে জীবন দান করিয়া অন্যত্র 
নরাইয়! দ্িব। তারপর সুযোগ বুঝিয়। এই মোসল হইতে 
স্বয়ং চিরদিনের জন্য সরিয়। পড়িব।” সে যাহা সংকল্প 
করিয়াছিল, কাধ্যে তাহাই করিল। 

সে রাত্রি অতি ভয়ানক। মসামুদের মৃত্যু হইবে বলিয়া, 
শয়তানের কীর্তিকলাপ প্রকটিত হইবে বলিয়া, এক নিরীহ 
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নিরপরাধ লোক অকালে মৃত্যু আশ্রয় করিবে বলিয়া, প্রকৃতি 
যেন সেদিন রণরঙ্গিনী মুর্তি ধারণ করিয়াছেন। মধারার 
হইতেই আকাশ ভয়ঙ্কর “মঘাচ্ছন্প। বিদ্যাৎস্কুরণ হইতেছে -- 
জোর বাতাস বহিতেছে । তবে এগুল। মহাবঞ্ার পূর্ববপক্ষণ 
মাত্র। বৃষ্টি তখনও নামে নাই । 

রেবেকাকে উষধাদি দিবার পর তাহার অবস্থ। একটু 
পরিবর্তিত হইল, সমগ্র দেহে একট! উত্তেজনা আমিল। কিন্ধ 
চেতন! হল না। সে প্রলাপ বকিতে লাগিল। সে প্রলাগপর 
কথা -“আমায় ছাড়িয়া কোথায় যাও তৃমি মসায়ুদদ! যাইও না 
নিষ্ঠুর হইও না। হতভাগিনী রেবেকা তোমার জন্ 
অনেক সহিয়াছে। তোমায় ছাড়িয্া সে একদণ্ড থাকিতে 
পারিবে না” 

এই ভীষণ সময়ে ফৈজুর আর একটা দায়িত্বপূর্ণ কর্তব। 
আছে। সেট! আর কিছুই নয়, কাজিকে সংবাদ দিয়া তাহাকে 
আনান, আর দেখান যে তাহার প্রদত্ত বিষে মসায়ুদের মৃতু 
হইয়াছে । এইজন্য মে তাড়াতাড়ি একখানি পত্র লিখিল। 
তারপর মসামুদের বান্দাকে ডাকিল, বাদীকেও 'াকিল। 
তাহাদের বলিল -“দেখ! তোমাদের প্রতূর শেষ সময় নিকট- 
বর্তী, তোমাদের প্রতৃপত্বী মৃচ্ছিতা। মসাফুদের স্থখের দিনে 
তাহার অনেক বন্ধু ছিল, আর আমি জানি এখন একজনও 
নাই। তবে এই সহরের দগ্ুমুণ্ডবিধাতা কাজি নেয়ামত খা 
এখনও এই মসামু্কে বন্ধু বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন। যদি 
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সহম! মৃত্যু ঘটে। তাহা! হইলে দেহ সমাধিস্থ করিবার জন্য 
লোকবলের যথেষ্ট প্রয়োজন। তিনি আসিলে এজন্য আমা- 
দের ভাবিতে হইবে না। এই বিপদে আমি বড়ই দিশাহারা 
হইয়া! পড়িয়াছি। বান্দা, তুমি এখনই পত্র লইয়! চলিয়! যাও। 
সত্য বটে, এ গভীর রানে দোর্দগুপ্রতাপ কাজি সাহেবের 
নিদ্রাভঙ্গ করা অতি ছুংসাহসের ও বিপদের কাজ; 
কিন্তু এই পত্রধানি তোমায় সকল বিপদ হইতে রক্ষ। 
করিবে। ফেজ্জু হকিমের নিকট হইতে পর আনিয়া 
শুনিলে, কাঙ্জির ভৃত্য কাজিসাহেবের কাছে তোমাকে 
পৌছাইয় দিবে ।” 

খোজ! প্রতুর ম্বৃত্যুসস্ভাবনার কথ। শুনিয়া কাদিতে 
পাগিল। দে মসাযুদ ও রেবেকাকে আম্মরিক ভর্তি করিত ও 
ভালবামিত। উদরাক্ের জন্ত- এখন সে বাধ্য হইয়া অন্তজ্ 
কাজ করিলে, এ ছুঃসময়ে সে প্রত্ুর গৃহ ছাড়ে নাই । 
ফৈজু তাহাকে ধমক দিয়! বলিল--"এ কাদিবার সময় নয়। 
প্রতুর অন্গ এত দিন খাইয়াছ, আজ তাহার প্রতি তোমার 
শেষ কর্তবা কর।” 

ধমক খাইয়া, বান্দা সেই পত্র লইয়৷ নেয়ামত খার বাড়ীর 
দিকে চলিল। নেয়ামত খ! ফৈজুর নিকট হইতে সংবাদের 
প্রত্যাশায় তত রাতে জাগিয়াছিলেন । আর মধ্যে মধ্যে মসাযুদের 
সবত্যুমলিন মুখচ্ছবি মনে করিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠ্ঠিতে- 
ছিলেন। তিনি প্রহরীকে আরশ দিয়াছিলেন, ফৈজ্কুর কোন 
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লোক আসিলে সে যেন তাহাকে তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট 
পৌছাইয়া দেয়। কাজেই বান্দাকে বেশী কষ্ট পাইতে 
হইল না। 

নেয়ামত খ! পত্রপাঠ করিয়! সমঘ্ত অবগত হইলেন। এ 
সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় লোকজন তিনি পূর্বব হইতেই স্থির করিয়! 
রাখিয়াছিলেন। তিনি চান্বিজন লোক লঙ্গে লইয়া তখনই 
মসায়ুদের গৃহের অভিমুখে ষ্াত্র! করিলেন। 

রেবেকার তখনও টৈতন্য হয় নাই। ঠৈজুর সহিত 
পরামর্শ মতে স্থির হইল--ঘখন সব শেষ হইয়। গিয়াছে, তখন 
মেই ছূর্ধ্োগময়ী রজনীতেই সমাধি কার্য শেষ করিতে হইবে । 
কারণ রেবেকার চেতন! হইলে সে একটা মহ! অনর্থ ঘটাইতে 
পারে। 

বাদীকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় সেও এইরূপ অভি- 
মত দিল। 
_.. শবদেহ লইয়া নেয়ামত খাঁর চারিজন লোক তখনই 
সেই বাটা হইতে বাহির হুইয়। গেল। তিনি ও ফৈজু সঙ্গে সঙ্গে 
চলিলেন। গোলাম গৃহরক্ষা ও বাদী মৃচ্ছিতা রেবেকার 
পরিচর্ধযার জন্ত বাটীতে রহিল। 

ব্যাপার খুবই ভয়ানক ! ফৈজুর চিন্তা যে পথ ষাইতেছে, 
নেয়ামত খাঁর চিত্ত! ঠিক তাহার বিপরীতগামী। ফৈজ্ভু ভাঁবি- 
তেছে, কাজটা খুবই গহিত হইল। মলামুদ চব্বিশ ঘণ্টার 
পর জ্ঞানলাভ করিতে পারে; কিন্ধ তখন তাহাকে গোপনে 
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সমাধি হইতে উত্তোলন করা কি সহজ ব্যাপার হইবে? কেহ 
কি এ ব্যাপার জানিবে না? জানিলেই ত ফৈজুর সর্বনাশ ! 
নেয়ামত খা আত্মরক্ষার জন্য তাহাকে .মহজেই বলি দিতে 
পারিবে। সে যেরূপ পাপিষ্ঠ তাহার অসাধ্য কিছুই নাই। 
সে শক্তিশালী, ফৈছু সামান্য বাক্তি। কে তাহার কথার 
বিশ্বাস করিবে? তাহার উপর রেবেকা যে তাহার নামে 
ইজ্জত নাশের লালিশ করিয়াছে তাহার কাগঞ্জ পর তকান্ধি 
সাহেবের দর্ধরখানাতেই 'আছে। লোকে সহজেই বিশ্বাম 
করিবে যে, রেবেকার লোভে ফেন্জু এই কাজ করিয়াছে। 
আর রেবেকা_-সরলহদয়। পতিব্রতা রেবেকা! আহ। তাহার 
কি হইবে! 

নেয়ামত খ! ভাবিতেছিলেন, “এইবার আমার উদ্দেশ 
সিদ্ধির পথে অগ্রসর হহয়াছে। ফেন্ঞু কপ ও ক্ষপেয়ার লোভে 
আমার সহায়তা করিয়াছে । বুপেয়। সে পাইবে । কিন্তু 
রেবেকার আশা তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে। গ্মমি 
রেবেকাকে বিবাহ করিব। এই ছুরবস্থার সময় সে আমার 
প্রন্তাবকে পরম সৌভাগা বলিয়। মনে করিবে ।” 

মধ্য পথে নেয়ামত খ। ফৈজুকে বলিলেন--“পোন আমার 
একটা কথা । আমি বলি এম্বৃতদেহ সমাধিস্থ করিয়! কাজ 
নাই। টাইগ্রিসের প্রচণ্ড শোতে ভাদাইয় দেওয়া যাক । এই 
রাত্রের মধ্যে দেহ গিয়! মা দরিয়ায় পৌছিবে।” 

কথাট। শুনিয়া ফৈজু মর্মে মর্যে শিহরিয়! উঠিল । মে এত- 
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ক্ষণ মুখ বুজিয়া নেয়ামত খার এই সমস্ত হ্বদয়হীন পৈশাচিক 
কার্যাবলী দেখিয্বা যাইতেছিল। কিন্তু তাহার আর 
সহ হইল না। সে বলিল__ "মানুষের ভয় আমর! না 
রাখিতে পারি। কিন্ধু ধর্ম্বের সহিত বারবার এরপ প্রতারণ 
করা--” 

নেয়ামত খঁ। ফৈজুকে আক বেশী বলিতে ন! দিয়! অস্ফুট 
স্বরে বলিলেন_-“ধশ্মের অবতার আমি। ধর্মের কখ। এর পর 
ভাবিব ফেন্গু! এখন আমি যাহা! করি তাহাই দেখিয়া যাও। 
€তোমার কাজ তুমি কারয়াছ।” 

মমাধিস্থান সম্মুখে । সকলেই অন্ধকারে শরীর ঢাকিয়! 
প্রেতের মত পেই সমাধিক্ষেত্রে প্রবেশ করিল। নেয়ামত 
খীর অনুচরেরা লাশ নামাইবার পর, তান তাহাদের কবর 
খননের আদেশ দিলেন। 

ধৈর্ধ্যে প্রস্থে কবর যেরূপ হয়া উচিত সেইরূপই হুইল। 
কিন্ত শব তাহার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল না। খননের পর 
কবর পূর্ববৎ বুজাইয়! দেওয়] হইল। 

তার পর নেয়ামত খ। তাহার প্রধান অনুচরকে বলি- 
লেন_-"এই ঝড়ের সময় নদীর জলে বড়ই টান হইয়াছে। 
এই লাশ টাইগ্রিসের জলে ফেলিয়। দিয়! আইস। কি করিয়। 
লাশ দরিয়ার জলে নিক্ষেপ করিতে হয় তাহা! তোমর। জান। 
ইতিপূর্বে আমারই আদেশে আর একবার এই ভাবে কাজ 
করিয়াছ।” £ 
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সেই গভীর অন্ধকার, ক্ষণগ্রভার ক্ষণিক দীপ্তি, ঝড়ের 
সে। সে? শব্দ এই পৈশাচিক কাধ্যের সহায়তা করিল। প্রেতের 
অন্চর পিশাচের1 লাশ উঠাইয়া নদীর দিকে চলিল। টাহগ্রিস্‌ 
দেস্থান হইতে বেশী দূর নহে, কয়েক মিনিটের পথ। 

নেয়ামত খা ফৈছুকে টানিয়া লহয়। সমাধি ক্ষেত্রের 
প্রাচীরের বাহিরে আপিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। 
যথাসময়ে তীহার অন্থচরের কাজ শেষ কগিয়। ফিরিম! 
আসিল। 

নেয়ামত খা বলিলেন-_“কাজ শেষ হইয়াছে ?” 

প্রধান অশ্চর বলিল-প্জনাবাপির বিশ্বস্ত গোলাম 
আমরা। যেমন উপদেশ পাহাছ নেহরূপহই কাজ 
করিয়াছি ।* 

নেয়ামত খা ফেভুকে বলিলেন-_-“এ দুনিয়া আমি 
কাহাকেও দোণ্ড বলিয়া সন্োধন করি নাই। তোমায় করিতেছি। 
এখন বুঝিলাম রেবেক। আমার করতলগত। আর তোমার 
সহায়তাতেহ তাহা হইয়াছে । তোমার যেদণ নম্র মুদ্রা দিব 
বলিয়াছি তাহা এইবার দিব ।* 

ফৈজ্ু এই ভীষণ ব্যাপার পোঁখয়। মনে মনে নেয়ামত 
খার উপর বড়ই বিরক্ত হইয়াছিল। সে এই শয়তানের 
পরামশেই মসাযুদকে হত্যা করিয়াছে। মনাযুদকে কবর 
হইতে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তুলিয়া! তাহার জীবন ফিরাহয়! 
আনিতেও সে পারিত। কিন্তু তাহার পথ নেয়ামত গা বন্ধ 
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করিয়া দিয়াছে। সে মনে মনে ভাবিল--তাহার পাপ অতি 
গুরুতর । আজীবন অন্তাপেও এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত 
হইবে না। সে যদি তাহার আজীবন সঞ্চিত সমস্ত অর্থ রেবে- 
কাকে দান করে, তাহা হইলেও তাহার পাপভারের কিঞ্চিৎ 
মাত্রও লাঘব হবে না। আবার সে পিশাচের অর্থ লইয়া 
সেই ভার বাড়াইবে! হার! হায়! কেন তাহার দুর্মতি 
হইয়াছিল? কেন সে রেবেকার প্রতি অভদ্র ব্যবহার 
করিয়াছিল! 

তাহাকে নীরব দেখিয়া নেয়ামত খা বলিলেন, “ফৈজু, 
কি ভাবিতেছ ?* 

 ফৈজু বলিল-__"জনাব আমায় বন্ধুূপে গণ্য করিয়াছেন 
ইহাই যথেষ্ট। অর্থ আ:ম চাই নাহ, আপনিই স্বেচ্ছায় দিতে 
চাহিয়াছলেন। আমি টাক] চাহি না।” 

নেয়ামত খা ফৈজুর মনের এই ভাবপরিবর্তন আদৌ পছন্দ 
করিলেন না। তিনি মনে মনে আরও এক শয়তানী মতলব 
স্থির করিয়া বলিলেন__“দেখিতেছি, তুমি ভয় পাইয়াছ। 
ভাল, টাকা না লও, আমার বাড়ীতে আজ রাত্রের মত 
আতিথ্য গ্রঃণ করিতে তোমার আপত্তি আছে কি? রজনীর 
মধাধাম অতীত হুইয়াছে। এই ভীষণ ঝটিকাময় রাজে। 
শীতপ্রগীড়িত অবস্থায় রাজপথে দাড়াইয়! এরূপ ভাবে 
কথাবার্ত। কহ! ঠিক নহে। তোমার সহিত আমার অনেক 
কখ৷ আছে।” | 
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শয়তান যেমন পাপীকে টানিয়! লইয়। যায়, নেয়ামত খ 
ফৈজুকে সেইরূপ টানিয়! লইয়া! চলিল। ফেজ যন্ত্রালিত 
পুত্তলিকাবৎ তাহার সহিত বাটীতে প্রবেশ করিল। 

খাসকামরার মধ্যে প্রবেশ করিয়া নেয়ামত খ। আসন 
গ্রহণ করিলেন। ফসকে বপিবার জন্ত অন্গরোধ না করায় 
সে দাড়াইয়া রহিল। 

নেয়ামত খা! কিয়ৎক্ষণ নিম্তন্ধ ভাবে থাকিয়া বলিলেন-- 
“ফৈজু।? 

ফৈজু কথার স্বরে চমকিয়া উঠিল; বলিল--“অন্মতি 
করুন।* 

নেয়ামত। যাহার হুকুমে নরহত্যা। হয়, দে বেশী পাপী, 
না_-যে সেই হুকুমের অধীন হইয়া, সাক্ষাৎ স্ঘদ্ধে মাস্চুষ খুন 
করে দে বেশী পাপী? 

ফৈজু নেয়ামত খাঁর এই অপূর্ব প্রশ্নে একটু সন্দিধ- 
চিত্ত হইল। সে ভাবিল, নিশ্চয়ই নেয়ামত খ|, মনে মনে 
কোন শয়তানী মতলব আঁটিম্না, এই প্রশ্থ করিতেছে। 
সে বলিল--“যে হুকুম দেয় সে ততটা পাপী নয়, তবে 
যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কাজ করে, নে সত্যই মহাপাপী; যেমন 
এ ক্ষেত্রে আমি ।* 

নেয়ামত খা। তুমি তাহা হইলে নিজের মুখেই তোমার 
পাপকথা স্বীকার করিতেছ। ধশ্মাবতার কাজি আমি। আমি 
উপযুক্ত বিচারই করিব। আমার আদেশে আজ হইতে তুমি 


রূপের বালাই ১৫২ 


বন্দী। যতদিন এ সব গোল মিটিয়। না যায় ততদিন অন্ধ 
তমোময় ভূগর্ভস্থ কারাগারে আমি তোমায় রাখিতে বাধ্য হইব । 
রেবেকা যে দিন আমার একই কক্ষ আলো! করিয়৷ আমার 
হৃদয়েশ্বরীরূপে বিরাজ করিবে, সেই দিন আমি তোমায় মুক্তি 
দিব। তৃমি দ্বিতীয়বার মমাফুদের চিকিৎসায় যাইবার পূর্বে 
আম।য় যে পত্র লিখিয়াছিলে, তাহাই তোমার হত্যাপরাধের পূর্ণ 
প্রমাণ । প্রয়োজন হয়, আমি তোমার মৃত্যুবাণ রূপে তাহ 
ব্যবহার করিব।” 

এই কথা বলিয়! নেয়ামত খ। বংশীতে ফুৎকার দিলেন। 
সঙ্গে সঙ্গে দুই জন প্রহরী সেই কক্ষে দেখা দিল । 

নেয়ামত খ। বলিলেন-__“তোমাদের ঘে ভাবে উপদেশ 
দিয়াছি, সেই ভাবে এই শয়তানকে কারাবদ্ধ কর।” 

বাঘ ধেমন মেষের উপর পড়ে প্রহ্রীরা সেই ভাকে 
ফৈজুকে ধরিয়া, সেই কক্ষ হইতে টানিয়। লইয়া! গেল। 

হতভাগ্য ফৈজু ইহাতে কোন বাধাই দিল না। সে মনে 
মনে ভাবিল--রুতকার্ধ্যের প্রায়শ্চিত্ত কাল সমূপস্থিত।” 


১৭ 


ভগবান্‌ যাহাকে রক্ষা! করেন তাহাকে মারে কে? এই" 
জন্যই, শয়তানের ভীষণ চক্রান্তকাকে জড়িত হইয়াও ৮ 
মরিয়াও বাচিল। 

মনাযুদের দেহ বহুক্ষণ ম্রোতে ভাসিয়া, অবশেষে এক 
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লহরের মুখে আটকাই! গেল। এই লহর মোসলের পরাক্রান্ত 
স্থলতান আলিনন্করের বিলাসোদ্যানের সহিত সংলগ্র। লইরের 
মুখ উন্মুক্ত ছিল, সুতরাং মসায়ুদের দেহ স্রোতের টানে তাহার 
মধ্যে প্রবেশ করিয়া উদ্যানের প্রাস্তদেশে আসিয়া উপস্থিত 
হহল। 

বিধাতার করুণার কথ] কে বলিতে পারে? তিন্নি যে 
নিঃসহায় জীবকে বাচাইবার ইচ্ডা করেন, কোথ। হইতে তাহার 
রক্ষার উপায় জুটিয়। যামস। কর্দমোপরি পতিত মসাহুদের দেহ, 
একজন উদ্যান প্রশ্নরীর চোখে পড়িল। সে তখনই মিপাহীদের 
সংবাদ দিল। মসায়ুদের সৌভাগাক্রমে, স্বয়ং স্বলতান তখন 
সেই উদ্যানে ছিলেন। প্রভা'তকালে তিনি তাহার ছুই একজন 
পার্থচরকে লইয়া উদ্যানভ্রমণ করি'তছেন, এমন সময়ে একট। 
গোলমাল তীহার কর্ণগোচর হইল । 

তখন প্রহরীরা মসায়ুদের অচেতন দেহকে খাদ হইতে 
উঠাইয়া গাসের উপর রাখিয়াছে। স্থলতান সেই ঘটনাস্থলে 
উপস্থিত হইয়া বলিলেন-ব্যাপার কি? 

প্রধান প্রহরী সেই স্থলে উপস্থিত ছিল। সে বলিল-_ 
শভভীহাপনা, এক মন্ুষ্যের দেহ লহর মুখে উদ্যানে আনিয়। 
পড়িয়াছে। দেখিয়। বোধ হয়, দেহ এখনও প্রাণহীন হয় নাই।” 
সুলতান তীহার এক পার্বচরকে আদেশে করিলেন_ “এখনই 
হকিমকে সংবাদ দাও।” আর প্রচ্রীদের হুকুম দ্িলেন__ 
“ইহাকে উঠাইয়! লইয়া, ইহার দেহ পরিষ্কার করিয়া, উপযুক্ 
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বস্্াদি পরাইয়া আমার হাওয়াখানার এক কক্ষে রাখ। 
আমি এখনই তথায় যাইতেছি।” 

অবিলম্ে মসাফুদের চিকিৎস! আরম্ভ হইল। সেবা শুশ্রাষ। 
ও চিকিৎদার গুণে মসামুদের জীবনরক্ষ। হইল। শয়তান 
নেয়ামত খার প্ররোচনায় ফৈজু. উঁধধের সঙ্গে যে বিষ দিয়াছিল 
তাহা একেবারে প্রাণঘাতী নহে। ফৈজু নরহত্য।, বন্ধুহত্য। 
করিতে সম্পূর্ণ নারাজ ছিল। ফৈজু ভাবিয়াছিল এই বিষের 
ক্রিয়াকাল মোটে চব্বিশ ঘণ্টা । শৈতাসংযোগে ইহার সাংঘাতিক 
শক্তি ক্রমশঃ স্বছু হইয়া আসিবে | তারপর সে দ্বিতীয় রজনীতে 
স্থযোগ বুঝিয়। মসাযুদকে সমাধিগর্ত হইতে উদ্ধার করিবে। 
শয়তান নেয়ামত খ! যখন টাইগ্রীসের জলে মৃত দেহ ভাসাইয়া 
দিবার ব্যবস্থা করিল, তখন সে মনে মনে সহশ্র বৃশ্চিক- 
দংশনের যাতনা অনুভব করিতে লাগল। মঙ্গলময় বিধাত৷ 
ষে অদ্ভুত উপায়ে মসামুদ্কে বাঢাইলেন তাহ! সে জানিতেও 
পারিল না। 

স্থলতানের ষত্তে, চিকিৎসায়, মসাফুদ জীবন ফিরিয়। 
পাইল। মসামুদ সুলতানের নিকট নিতান্ত অপরিচিত নহে। 
মণিবিক্রেতারূপে, ছুইখানি ভারতবর্ষায় হীরক সে এক লময়ে 
' তাহাকে বিক্রয় করিয়াছিল। এখনও সেই ছুইখানি বহুমূল্য 
হীরক তাহার রাজমুকুটের শোভ। ব্ধন করিতেছে । 

ধীরে ধীরে মসামু্ধ সংজ্ঞালাভ করিল। দে ডাকিল,-- 
- “রেবেকা !” 
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চক্ষু উন্মীলন করিয়৷ দেখিল-_রেবেক। কাছে নাই। তাহার 
পরিবর্তে কয়েকজন পুরুষ তাহাকে ঘেরিয়া দাড়াইয়। আছে। 
সে বিশ্মিত হইয়। বলিল--“আদি কোথায়? কে তোমরা £” 

স্থলতান বলিলেন-_-“কোন ভয় নাই, তুমি নিরাপদে 
আছ।” 

ম্সায়্দ একবার চারদিক নিরীক্ষণ করিয়া! দেখিল। পরে 
বলিল-_“আমার বাড়ী হইতে কে আমাকে এখানে আনিল ? 
রেবেকা কোথায় ?” 

স্থলতান কোমলকঠে জিজ্ঞাসা করিলেন--"তোনার বাড়ী 
কোথায় ?” 

“মোনল সহরে |” 

“তোমার নাম কি?” 

প্মসায়ুদ |” 

“রত্ববণিক্‌ মসাযুদ ?” 

পা? 

“রেবেক! তোমার স্ত্রী?” 

না 

কোথায় রেবেকা 1” 

“জানি না।” 

“ভয় নাই ; এখনই তাহাকে আনিতে মোদলে লোক 
পাঠাইতেছি।” 

“আমি কোথায়?” 
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একজন পার্খ্বচর উত্তর করিগ_-“তুমি মোদলের স্থলতানের 
বিলাসোগ্ানে 1 

হুকিম বলিয়! উঠিলেন _-“ছ্ধনেক কথ কহিয়াছ; আমি 
আর তোমাকে কথ! কহিতে দিব ন1। তুমি পীড়িত; উত্তেজনা 
বৃদ্ধি পাইলে পীড়াও বাড়িবে 1” 

মসায়ুদ বলিল--“কে তুমি? তুমিত ফৈজু হকিম নও ?” 

স্থলতান বলিলেন-_-"মসাফুদ, ইনি আমার পারিবারিক 
চিকিৎসক ; তুমি নিশ্চিন্ত মনে নিব্র। যাও। তোমার পত্বী শীঙ্গ 
আসিবেন।» 

তখনই রেবেকাকে আনিবার জন্ত লোক প্রেরিত হইল। 


১৮৮ 

মসামুদকে ছাড়িয়া এবার আমর) একবার ফেন্জুর কারা- 
কক্ষে প্রবেশ করিব। 

ফৈজুর যে এরূপ পরিণাম হইবে তাহা সে আদৌ জানিতে 
পারে নাই । সে মনে মনে নেয়ামত খাকে অভিসম্পাত করিল, 
গালি দিল, তাহার কৃত পাপের জন্য অন্ততাপ করিল। এই 
অন্তাপের যন্ত্রণা তাহার পাষাণ হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। 
সে কাদ্দিল। 

সে মনে মনে ভাবিল_“আমায় এই ভাবে কারারুদ্ধ 
করিয়া, নিশ্চয়ই শয়তান মৃচ্ছিত রেবেকাকে তাহার ভবনে 
আনিয়াছে। হায়! হায়! কি- হইবে? কে'রেৰেকাকে 
রক্ষা! করিবে ?” | 
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এমন সময়ে কে একজন তাহার কারাকক্ষের দ্বার 
থুলিল। সেটা ঠিক কারাগার নয়_-এক তমসাবুত বক্ষ। 
সেখানে কতকগুল। বাজে জিনিষ থাকিত। নেয়ামত্তখী, সেই 
রাত্রের জন্তু, ফৈজুকে নেই খানেই রাধিবার হুকুম দিয়া 
ছিলেন। 

ষে আমিল-_সে ফেজ্ুর কাণে কাণে বলিল--“এখান 
হইতে এখনি পলাও। কাল তোমায় এ শয়তান হতা! 
করিবে ।” 

ফৈজু বলিল-_-“তুমি রে ?” 

সে বলিঘ--"আমি তোমায় চৌকী দিবার জন্য নিযুক্ত 
আমি এই শয়তানের এক সিপাহী । একদিন তৃনি চিকিৎসা 
দ্বারা আমার একমাত্র পুত্র প্রাণ বাচাইয়াছিলে। আজ 
সেই খণ শোধ করিব ।” 

ফৈজু। বলিতে পার, রেবেকা কোথায়? 

সিপাহী । সে সাহেবের বাগান বাট়ীতে। তার এখনও 
চেভনা হয় নাই। চিকিৎসা চলিতেছে। 

ফৈজু। আমায় ছাড়িয়া দিলে যে তোমার প্রাণ যাইবে ? 

সিপাহী । তাহার জন্ত ভাবিও না হকিম। আমি তোমার 
সঙ্গে পলাহব। 

ফৈজু। তাহা হইলে তোমার যে রুটি মারা যাইবে 
ভাই! - 
সিপাহী। রোটিগেনেওয়াল! খোদা । রাত্রি শেষ হুইপ 
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আমিয়াছে। এ বাটীতে সবাই ঘুমাইতেছে। শীত্র আমার 
সঙ্গে এস। 

ফৈজু কারাকক্ষ হইতে বাহির হুইল। অগ্রে তাহার 
জীবনদাত। সেই প্রহরী, পশ্চাতে কৈজু ' তাহার। নিরাপদে, 
এক গুপ্ত দ্বার দিয় বাড়ীর বাহিরে আদিল। ফৈজু প্রকাশ্য 
রাজপথে আনিয়া বলিল--“আমার যাওয়া! হইল না।”» 

সিপাহী । কেন? 

ফৈজু। আমার পত্ব'র দশা কি হইবে? 

মিপাহী। কোন ভয় নাই। খোদ! তাহাকে রক্ষ। করি- 
বেন। তোমার পলায়নে এ শয়তান বড়ই ভয় পাইবে, আর 
বেবেকাকে লইয়া ব্যস্ত থাকিবে । তোমার পত্তীর উপর কোন, 
অত্যাচার করিতে সাহস পাইবে ন।; আর প্রকাশ্যভাবে সেট! 
করাও সহজ নয়। তুমি খোদার উপর বিশ্বাস করিয়৷ চলিয়! 
যাও। আমি আমার ভাইকে তোমার পত্বীর উপর চোখ 
রাখিতে বলিয়৷ দিতেছি: সে বিপদ বুঝিলেই তাহাকে নিরাপদ 
স্থানে লইয়া যাইবে। 

ফেজ সিপাহীকে আলিঙ্গন করিয়। বলিল,_“তুমি আমার 
সহোদরের অধিক কাজ করিলে! খোদ! তোমার মঙ্গল করুন। 
কিন্তু তুমি যাইবে কোথায়? | 

সিপাহী। রাজধানীতে । বাদসার কাছে আরজী 
করিতে হইবে। তাহ না হইলে নেয়ামত খার অত্যাচারের 
নিবৃত্তি হইবে না, রেবেকাও বাচিবে ন|। 
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ফৈজু সিপাহীর সহিত রাজধানীতে যাওয়াই স্থির করিল। 
পরদিন তাহারা রাজধানীতে পৌছিল। শুনিল স্থলতান, 
তাহার বেগমকে লইয়৷ রাজধানী হইতে দূরে এক ক্ষুদ্র সহরে 
উদ্ভানবাটাতে বাস করিতেছেন। তাহারা কাল বিলম্ব 
না করিয়া সেখানে চলিল। 

কয়েকদিন অপেক্ষা করিবার পর, তাহার! অতি কষ্টে 
স্থনতানের সাক্ষাৎকার লাভ করিল। অন্থতপ্ত ফৈজু 
শ্বলতানের পদতলে পতিত হইয়। বলিল--"জাহাপনা ! 
আপনার রাজ্যে এ অধমের ন্যায় পাপী আর নাই। আম 
স্বহস্তে নরহত্যা, বন্ধুহতা। করিয়াছি। আমার দণ্ড বিধান 
করুন|” 

স্থলতান বিস্রিত হইয়া ফৈজুর সমভিব্যাহারী সিপাহীর 
মুখের দিকে চাহিলেন। সে নতঙজান্থ হইয়া বলিল-- 
“শাহান্শাহ, এ বাক্তি মোসলের একজন বিখ্যাত হকিম, নাম 
ফেজ্ঞু। মোসলের ধশ্মাধিকার নেয়ামত খাঁ, উহাকে প্রাণের 
ভয় দেখাইয়া, হহার বন্ধু মোসলের রত্ববণিক্‌ মসায়ুদকে বিষ 
প্রয়োগে হত্য। করিতে বাধ্য করে |, 

স্থল্তান আরও বিস্মিত হইয়া বলিলেন -“্ধর্্মাধিকার 
নেয়ামত খ|। এ কাজ করিতে বলিলেন কেন ?” 

* মসামুদের স্থন্দরী সাধবী পত্বীকে হস্তগত করিবার জন্য ৷ 
সে এখন কাজি সাহেবের উদ্যানবাটিকায় আছে ।” 

ইতিপূর্বে সুলতানের লোকের। মোসল হইতে ফিরিয়া 
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আপিয়া সংবাদ দিয়াছিল যে, রেবেকা! বাড়ীতে নাই, কোথায় 
আছে তাহাও কেহ বলিতে পারে নং। 

তখন ফেন্তু করজোড়ে সমস্ত ঘটন। বিবৃত করিল। 
ক্রোধে সুলগানের চক্ষু আরন্ত হইয়া: উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ 
ফৈজ্ঞুকে টানিয়৷ মপাযুদের সম্মুখে লইয়া গেলেন । 

সেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ কা'রয়৷ মসাফু্ধকে দেখিবামাএ 
ফেন্জু চীৎকার করিয়া উঠিল,_-“কি দেখি ! কে তুমি? তুমি - 
তুমি মসামুদ ! তুমি জাবিত!” 

মসাযুদ মহন! ফৈজুকে দেখিয়া অতীব বিস্মিত হইয়া বলিল 
-পএ কি ফৈজু! তুমি এখানে কবে আগিলে? এক 
গুনিতেছি? আমায় নদীর জলে ভাসাহল কে? রেবেকা, 
আমার রেবেকা কোথায় ?” 

ফৈজু ইহার কোন উত্তর দিতে পারল ন।। মুখে হাত 
চাপ। দিয়। কেবল কাদিতে লাগিল: 

মসাফুদ উত্তে'জত ভাবে কহিল--“ফজু, আমার প্রাণ 
অস্থির হইয়া উঠিতেছে। বল, রেবেকা ভাল আছে ত?” 

স্থলতান বলিলেন_-“মনাযুদ, তুমি নিশ্চিন্ত হও। তোমার 
পত্বীকে অবিলম্বে আনিবার জন্ত আম লোক পাঠাহতেছি।” 

“ফৈজু কাদে কেন জাহাপন। ?” 

"সে কথা পরে শুনিবে। তুমি এখন বড় ছুর্ববল।” 

মসামুদ এই কথা শুনিয়া তখনই শধ্যার উপর উঠিয়। 
বসিল। বলিল-_ 
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“জাহ।পনা, আমি ছুর্ববল নহি। পুর্বে আম উত্বানশক্তি- 
রহিত ছিলাম, কিন্ত এখন মামি কবল যে বনতে পারি 
ভাহ। নহে, এই দেখুন সুস্থ বা'ক্র গ্তায় চলিয়। বেড়া £তেছি |" 

এই বলিয়া মসাযুদ শয্যার উপর হইতে নীচে নাখিয়। 
দাড়াইল। নকলে বিশ্মিত হইল । সর্ববাপেক্ষ। অ্ধক বিস্মিত 
হইল ঠফজু। সেদেখিল হাহার অক্যুগ্র ইষধের অভাবনীয় 
ফলে মসায়ুদ সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হইয়াছে! 

স্থলতান এই সমস্ত নৃশংস ব্যাপার শুনির। তখনহ নেয়ামত 
খাকে বীধিয়া আনিবার জন্য তাহার প্রধান সেনাপতি হাক 
'বগকে পাঠাহলেন। 


১৯ 


ফৈজুকে আটক করিদ্াা নেয়ামত খা অনেকটা [নিশ্চিন্ত 
হ€শ বটে, কিছু রেবেকাকে আদব না করা পধ্যস্ত তাহার 
মনের ষোল আন। আশা পূর্ণ হইল না! 

দেহ রাহেই নেয়ামত খা তাতার প্রধান। বাদীকে 
প্রয়োজন মত উপদেশ দিয় এক খানি পালকা মসামুদদর 
বাড়ীতে পাঠায় দ্বিল। 

নে রেবেকার দাই ৭ বান্দাকে বুঝাইল যে, কাজি সাহেব 
রেবেকাকে বড়ই ন্েহের চক্ষে দেখিয়্াছেন। মসায়ুদের মুত্যুর 
পর রেবেকাকে দেখিবার কেহ নাই। এ ক্ষেত্রে তাহার উপযুক্ত 
চিকিৎসাও হবে না। স্বতরাং রেবেকা শ্স্থ না হওয়া 

১১ 
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পর্যন্ত তিনি উহাকে নিজের গুহে রাখিয়া! চিকিৎসা করাইঘ়া 
বাচাইতে চান। তারপর রেবেক| সারিয়! উঠিলেই আবার 
নিজালয়ে ফিরিয়। আসিবে । 

দাই ৪ খোজা উপায়াস্তর ন! দেখিয়া 'অগতা। এ প্রস্তাবে 
সম্মতি দিল বটে, কিন্তু দাইঞর মনে একটা বিষণ সন্দেহের 
ছায়া দেখ। দিল। €ম মনে মনে ভাবিল--“রেবেকা এই 
সহরের শোষ্ঠা স্থন্দরী। তাহার রূপের বালা অনেক । কাঙ্ছি 
নেয়াগত খার এই অতিরিক্ত সহামুভূৃতির মূলে মার কিছু 
প্রচ্ছন্ন নাই ত ?” 

স্ৃতরাং দাই কাজি সাহেবের বাদীকে বলিল-. “আমি 
যদি আমার (ববির সঙ্গে যাই, তাহ। হইলে কোন আপত্তি 
হইতে পারে কি ?? 

নেয়ামত খ! অতি স্থচতুর। স্থতরাং সে পূর্ব হইতেই 
জানিয়াছিল, এ সম্বন্ধে একট! এই ভাবের প্রন্তাব উঠিবে। 
এজন্য সেদাইকে ও বান্দাকে লইয়া আসিবারও অন্ুমন্টি 
দিয়াছিল। 

বান্দ। ও দাই কৌশলে কাজির বাটাতে আবদ্ধ রহিল। 
দাই রেবেকার পান্ধীর সঙ্গে সঙ্গে নেয়ামত খার বাগান- 
বাটীতে ্টপস্থিত হইল। নেয়ামত খ। রেবেকার বাবভারের 
জন্ব দ্বিতলের একটা স্থপ্রশস্ত কক্ষস্থির করিয়। দিয়াছিলেন। 
সেই খানেই রেবেকা স্থান পাইল । 

মোসলে আরও দুই একজন চিকিৎসক ছিল বটে, 
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কিন্তু ফৈজু তাহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্ত ফৈজু ত 
পলানক। এজন্ নেয়ামত খ। অপর একজন প্রবীণ হকিমেব 
দ্বারা রেবেকার চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন । বহুক্ষণের 
পর রেবেকার চৈতন্য হইল । 

রেবেকা চক্ষু মেলিয়াই বলিল, “আমার স্বামী কোথায় ?” 

দাই শহ্যাপার্থ্ে ব্সিয়াছিল | সে রেবেঞ্চার সম্মুখে আসিয়া 
বলিল--পতুখি নিরাপদ স্থানেই আছ ।” 

রেবেকা উদাস দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া বলিল, “আমার 
স্বামী?” 

এইবার দা মহা সঙ্কটে পর্চল। এ অবস্থায় কি সে 
সর্বনাশের কথা বল। যায়? পত্তিগত্তপ্রাণা রেবেক। স্বামীর 
মৃত্তা সংবাদ পাইলে কি আর বাচিবে। সে বলিল--*স্ুয় 
নাই মা! "আমার প্রভু কৈজ্জুর চিকিৎসায় পুনরাম জাবন 
ফিরিয়া পাউয়াছেন। ভিনি স্বতঙ্্র কক্ষে এই বাড়ীতেই 
আছেন 1” 

রেবেক। মুহূর্ধমান্র স্থির থাকিয়া বলিল--“এ বাড়ী 
কার ?* 

দাই । কাজি সাহেবের | 

রেবেকা । আমায় ৪ আমার শ্বামীকে এখানে 
আনিল কে? 

দাই । কাজি সাহেব । আমাদের অতি নিঃসহায় অব- 
স্থায় দেখিয়া তীহার দয়! হইয়াছে । এজন্য এই মহা বিপদের 
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সময়ে তিনি আমাদিগকে আশ্রগ দিগ্লাছেন, নিজব্যয়ে চিকিৎ্স| 
করাইতেছেন। 

রেবেকা বপিল-ন|- না, মামার মনে সন্দেহ হই- 
তেছে। আঘথার প্রাণের ভিতর হইতে কে যেন বলিয়। 
দিতেছে, মামার স্বামী নাই ।” 

রেবেকা শিশুর ন্যায় কপালে করাঘাত করিয়া কাদিতে 
লাগিল। 

একট। মিথ্যা ঢাকিতে গেলে অনেক থা কথ। বলিতে 
হয়। পরছে শরারের এই অবস্থায় মসামুদ সম্বন্ধে প্রকৃত কথ। 
বলিলে রেবেকা! আবার মূচ্ছতা হয, এজন। দাঠ অনেকগুল। 
মিথ্যা বলিগনা ₹ফপিল। ভারপর করিন তিরক্কারের সহিত 
বলিল মা! তুমি আমার কথা বিশ্বাস করিতেছ ?” 

প্েবেকা বলল--"আমকে আমার স্বামীর নিকটে 
লইয়া চল ।” দাই বলিল-“মা! হকিমের নিষেধ । তোমাকে 
এই অবস্থায় দেখিলে, তিনি পাগল হইয়া যাইবেন। তখন 
তাহাকে বাচান ভার হইবে। তার যে কি অবস্থা তুমি ত 
জান ম1 1” 

কাজেই রেবেক্ চুপ করিল। 

দুই তিন দিনে রেবেকা অনেকটা সুস্থ হইল। 

নেয়ামত খা স্থযোগ বুঝিয়া একদিন কক্ষে উপস্থিত হইল। 
সে রেবেকা সন্থদ্ধে সকল সংবাদই পাইত। রেবেক! তাহাকে 
একট ছোট কুর্নীন করিয়া বজিল_“জনাব! আপনি আমার 
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ও আমার স্বামীর বিপদের সময় যে ভাবে সাহাযা করিয়াছেন, 
তাহাতে আমর চিরদিন মাপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকিব | এখন 
অনুমতি করিলে স্থামীকে লইয়া আমি নিজ নাটাতে যাই ।৮ 

রেবেকার কখায় নেয়ামত খ! বুঝিলেন, তাহার দাইই 
কৌশল করি! মসাযুদের মৃত্যুসংবাদ গোপন করিয়াছে । ইহাতে 
ন্তিনি দাইএর উপর বড়ই সন্ধ্ু হইলেন। হভিনি তাহার 
দিকে একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্ট নিক্ষেপ করিলেন। তাহার অর্থ এই 
“ভয় নাই দাই ! আমি তোমার কথা বঙ্ছায় প্রাখিঘা বলিব 1 

রেবেকা নেয়ামত খাকে চিন্থামগ্র দেখিয়া বগিল-? 
“আমার স্বাম কেমন আছেন জনাব 1” 

শয়তান নেয়ামত বলিল-“মামি ফৈজুকে দিয়া তাহার 
চিকিৎস। করাইচতি : এখন বিপদের সীন। কাটিয়া যায় 
নাই । মপায়ুদের লুপ্ুজ্ঞান ফিরিয়া আপিমাছে ক»টে, কিন্তু 
চিকিৎকের আদেশ এ সময়ে তোমার মাহিত তাহার সাক্ষাৎ 
ভদয়। ঠিক নয়। কারণ একটু উত্তেজনা ঘটিলেই সহস। মৃত্যু 
ঘটিতে পারে ।» 

নেঘামত খা, কৈজুর কাছে মসাফুদের রোগের যে পরি- 
চয় পাইয়াছিল, তাহার উপর শনির করিয়াহ এই ভাবে 
জবাব দিল। বরেবেক! কি করিবে? তাহাকে ইহাতেই 
কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হহতে হইল । কিন্কু তাহার সন্দেহ ও আশঙ্কা 
ক্রমশ: ঘনীভূত হইতে লাগিল । 

নেয়ামত খা এইরপে প্রতিদিনই রেবেকার সংবাদ লইতেন। 
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গ্রেবেকার দাইইকে পরদিন হইতে দেখা গেল ন|। 
আর একজন নৃতন পরিচারিকা তাহার সেবার জন্য নিযুক্ত 
হইল। 

রেবেক। এই পরিচারিকাে সোত্স্বকে প্রশ্ন করিল -- 
“আমার দাই কোথায় গেল ?” 

নেয়মত খা, তাহার রেবেকালাভের পথ  স্প্রশস্ত 
করিবার জনা, দাইকে ফৈজুর মণ পূর্ববরাত্রে আটক করিয়া- 
ছিলেন। দাই£ তখন রেবেকার সহিত তাহার অবাধ 
সাক্ষাতের প্রধান কণ্টক | নূতন পাঁরচারিকা তাহার 
নিমকভোজী। তাহাকে তিনি বলিয়। দিয়াছিলেন, “বেবেক। 
বিবি যদ জিজ্ঞাসা করে তাহার দাই কোথার ? বলিস্‌__ 
রাত জাগিয়া, পরিশ্রম -করিয়া, তাহার অস্থথ হওয়ার সে 
চপিয়া গিয়াছে | সে সুস্থ হইয়া ন। আসা পর্য্যন্ত আমি 
তোমার মেবা করিব» 

নেয়ামত খা আর অপেক্ষ। কারতে পারিতেছিল না। 
বিলম্বে কাধাহানির সম্ভাবনা | ফৈঁজু পলাতক, তাহার রক্ষী 
সিপাহী পলাতক | তাহারা কোথায় গেল, তাহার কোন 
সন্ধানই এখনও কেহ আনিয়| দিতে পারিল না। নেয়ামত খা 
তাহাদের নামে পলাতক আমামী বপিয়া পরোয়ান। বাহির 
করিয়াছেন। যে ধরিয়া আনিতে পারিবে তাহাকে পুরস্কার 
দিবার কথাও ঘেষণ। করিয়াছেন। ফৈজুর নামে ভীষণ 
অভিযোগ, দে মনাযুদের জীবন নাশ কারয়৷ রেবেকার 
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অজ্ঞানাবস্থায় তাহার ধশ্মনাশ করিয়াছে । সিপাহী খুষ থাহয়। 
তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে! 

যত বঝড়হ হউক, পাগীর দন কখন৪ একেবারে পিঃশস্ক 
হয় না। নেরাখত ভাবিল, অবিলম্বে রেবেকাকে নিজের 
করিয়া লইতে হইবে। 

নৃতন পা'রচাণ্িকার কথা রেবেকার ভাল লাগিল ন।। 
কিন্ত সে এখন বন্দিনা। অন্য ফোন গ্রীলোক হইলে কি 
করিত বলা যায় ন|। কিছু প্বেবেকা। পরম তেজাস্বনী ৭ বু'ছধ- 
মতী। প্রথমে সে ধৈর্যা ভারাইয়াছিল। কিন্কু এখন দেখিল, 
চিন্ত দূ করিতে না পারিপে তাহার রক্ষার আর কোন 
উপায় নাই । নেয়ামত খার মভিসদ্ধি সে বুঝিল। স্বামীণ জন্য 
সে বড় উৎকন্ঠিত হঠল। একবার ভাবিল, ফৈছু হকিমও কি 
এই শঘতানের নহিত মিলিত হইয়াছে ? যাহাই হউক, তাহাকে 
এখন আত্মরক্ষা করিতে হইবে । স্বামীর যাহাহ ঘটুক, স্বানীর 
মধ্যাদা রক্ষ। এখন তাহার হাতে | সে, নতজানু ভয়), অশং 
প্লাবিত নেত্রে যুক্ত করে বলিল-“খোদ1। প্রহথু! জানিন। 
তোমার কি ইচ্ছা)! এ অসহায় ছুলিল রমণীকে তোমার « কি 
ভীষণ পরীক্ষ/! কিন্ত নাথ! বিপদ্‌ তুমই দিরাছ, বিপদ 
তুমিই বারণ করিবে । বল দাও, পিতঃ, এ শয়তানের ছুরভি- 
সন্ধি ব্যর্থ করিয়।, চোষার এ ক্ষুত্র কন্যা যেন তোমার 
মহিমা, ধর্মের মহিমা, অক্ষু্ন রাখিতে পারে ।” 
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০ 


তার পরের দিনের রাত্রি । সে রাত্রি চন্দ্রাোলোকিত। 
বন্দিনী রেবেকা আপন কক্ষে বসিয়া করতলে কপোল সংনান্ত 
করিয়। আকাশ পাতাল কত কি ভাবিতেছে । চাদের 
কিরণে তাহার সর্বাঙ্গ প্ররবিত হগ্য়াছে । মুছু পবনে স্থুরুষঃ 
কঞ্চিত অলক গুলি তাহার চিস্তাপাণ গণুস্থলের উপর ঈষৎ 
আন্দোলিত হইতেছে । এমন সময় নেয়ামত খা, স্থন্দর 
পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, গুলাবী আতরের 
সুগন্ধ চারিদিকে ছড়াইতে ছড়াইতে, রেধেকার কক্ষ- 
মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভাকিল বলিল--“রেবেক!! কেমন 
আছ ?” 

রেবেকা শিহরিয়। উঠিল । চাহিয়া দেখিল _ সম্মুখে শয়তান 
দণ্ডায়মান । রেবেকা মুখের উপর অবগুঠন টানিয়। দিয়া উঠিয়। 
দাড়াইল। দৃঢ় স্বরে বলিল_-“এখানে কোন পরিচারিকা নাই 
দেখিতেছেন। এ অবস্থায় অসহায়া কুলকামিনীর কক্ষে প্রবেশ 
করা কি আপনার উচিত কাজ হইয়াছে । আপনি এখনই 
এখান হইতে চলিয়া যান ৮ 

কাজি সেদিন আক সেরাজী পান করিয়া আপিয়াছে। 
এ রোগটা! তার খুবই ছিল। তবে গোপনে । ম্দির পান 
কর! সত্বেও, তাহার পা টলে নাই, কিন্ব। স্বরের জড়তা! 
উপস্থিত হয় নাই। 


১৬৯ রূপের বালাই 


নেয়ামত খ। বলিলেন--“রেবেকা। তোমার জন্তু 
আমি এত করিলাম, তার একটি। কুতজ্ঞত। ত আছে। 
তোমার স্বামীর প্রতি তোমার যে অন্ুরাগ, যে ভালবাসা, 
তার কণ! মাঘ যদ আমায় দেধাইতে, তাহা হইলে 
বোধ হয়» 

রেবেকা বাধ! !দয়। বলিল_্চুণ করুন, কাঙ্ি সাফেব। 
ষ্দ অজ্জানাবস্থায় 'ম্বামাকে এখানে আনা না হইত, তাহ। 
হলে আপনার এ পাপ পুরার ছায়া! পরাস্ত মাড় 
হতাম ন[।” 

নেয়ামত খ। বপিল “রেবেক।। অগতের মধ্যে শ্রেষ্ট 
স্ন্দরী তুমি! তোমার রূপ 'মামায় উন্মাদ করিয়াছে। 
আম ধিক পিকি তুষানলে পুটিতেছি ! আর যে সহ হয় 
না রেবেকা! তোমায় স্বামীর পীড়। অতি সাংঘাতিক! 
ভাহ'র বীচিবার কোন গাশাই নাই । এত অর্থবানধে 
আমি যে ভোমার বাচাইলান, ভার জন্য কি একটুও 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে না? ধর-মপামুদ যদি কাল 
মরিয়া যায় ?” 

রেবেক! দৃঢস্বরে বলিল-ণ্যদি তাই হয়, তাই যদি 
আমার ত্রদৃষ্টে থাকে, সামি বিষপানে 'সম্মহ্া করিব ।৮ 

“তবু আমার হইবে না। এত পাষাণ প্রাণ তোমার ! 
তোমার জন্য এত করিলাম, তবু আমার হইবে না? আমি 
তোমার গোলাম হইয়া খাকিব। এ মান সম্থম ধন এশ্বধ্য 
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সকলহ তোমার। যে নেয়ামত খ। কাহারও নিকট কখনও 
মন্তক অবনত করে না, সে তোমার পদতলে লুন্ঠিত। 
এস, এন, গন্দরি, মামার এ হৃদয়ে এস! আর আমি সহ 
করিতে পারি ন1।” 

শয়গান রেবেকা,ক আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হহল। 
রেবেকা সাত হাত পিছাইয়। গেল। বস্ত্রাভ্যস্তর হইতে এক- 
খানি শাণিত ছুরিকা বাহির করিয়া বলিল-_“সাবধান শয়তান! 
আর একক পদ অগ্রসর হইলেই তোমার মৃত্যু ঘটিবে। 
পাপিষ্ট ! কুকুর! তুই ভাবিয়াছিস্‌ অসহায় অবস্থায় সতী সাবার 
উপর অহ]াচার করিবি? তোর ধন এশ্বধ্যে, তোর গর্ববিত 
মণ্ডকে আমি মসাযুদ-পত্থী পদাঘাত ক্রতেছি। সিংহে শৃগালে 
যে গ্রভেদ, মসায়দে ও তোতে সেই প্রভেদ। নরাধম, পিশাচ, 
এখনই এখান হহতে দুর হ'।” 

শাণিত ছুরিকা দেখিয়া শয়তান ভয়ে সরিয়। আসিল। 
সে বিদ্ঞপপূর্ণ স্বরে বলিপ-_-“শোন তবে রেবেক।! তোমার 
রূপে মোহিত হইয়া, তোমায় লাত করিবার আশায়, ফৈজুকে 
হস্তগত করিয়া, বিষ প্রয়োগে তোমার স্বামীকে হত্যা করি” 
য়াছি। মপায়ুদের দেহ সমাধিস্থ না কারয়া, নদীর জলে 
ভাগাইয়া দিয়াছি । তোমার স্বামী, টাহাগ্রসের খর- 
স্রোতে ভাসিয়া, না জানি কোথায় চলিয়। গিয়াছে । সে 
মরিয়াছে--॥? 

রেবেকা! চীৎকার করিয়৷ কাপিতে কীপিতে পড়িয়।৷ গেল। 
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এমন সময়ে সহসা চার পাচজন লোক সেহ কক্ষ- 
মধ্যে প্রবেশ করিল! তাহাদের মধ্যে একজন বজরনিধোষে 
বলিল-__“না__না, মসামুদ মরে নাই। মে সশরীরে তোর 
সন্মথে উপস্থিত ।৮ 

নেয়ামত খ। পিছন ফিরিয়া দেখিল,-সত্াই মণাযুধ ! 
সে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় চাহিয়া রহিল। যে মরিয়! গিয়া- 
ছিল, যাহার মৃতদেহ আমি ন্দাবক্ষে ভাসাহয়। দিয়াছ, 
সে প্রাণ পাহল কিরূপে! নী-না, এ মসাযুদের 
প্রেতমৃত্তি। 

এই সময়ে ইজাক্ধেগ সেহ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন । 
শতিনি মসাযুদকে সরাইয়! দিয়া বলিলেন--পস্থির হও মসায়ুদ। 
এবার আম আমার কর্তব্য করিব। এইমাত্র এহ শয়তান 
স্বমুখে যে স্বীকারোক্তি করিয়াছে, তাহাই তাহার বিরুদ্ধে 
যথেষ্ট প্রমাণ! প্রহরিগণ, মহামান্ত শাহান্শাহ, সথলতান 
আলিনক্করের 'মাদেশে, এই শদ্মতানকে বন্দী কর।”” 

ইঞজাকবেগ হ্থলতানের প্রধান সেনাপতি । নেয়ামত 
তাহাকে খুবই জানিত। কিন্তু সে অপ্রতিভ ভ্ল না। 
সেনাপতিকে সম্বোধন করিয়া বলিল--“হজাক্‌ বেগ, তুমি 
শাহান্শাহ্ৎ সুলতানের প্রধান সেনাপতি । আমি কে 
জান 1” 

“এতদিন তাহার প্রধান ধন্মাধকার ছিলে। এখন 

বন্দী” 
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*পরিহাসের সময় নয়, £সনাপতি! কাজি নেয়ামত 
খাকে বন্দী করে এমন লোক দেখি না। শাহান্শাহের 
প্রধান ধশ্মাধিকারের ভবনে অনপিকার প্রবেশ করিয়া তীহাকে 
এইরূশে অপমানিত কপার জনা আমি তোমাকে বন্দী করি- 
লাম। কে মাছিস্রে?” 

তাহার আহ্বানে কেহই আপিল ন।। ইজাক্‌ বেগ 
বলিপেন-নেয়ামত, উহ। তোমার বাডুলতা। আমি শাহান্‌ 
শাহের ভৃত্য মাত্র-তাহারই আদেশ পালন করিতেছি । বিশ্বাম 
না হয়, তাহার ম্বাক্ষবিত পরোয়ানা দেখ ।” 

নেয়ামত পরোয়ানা পাঠ করিয়। কাপিতে কাপিতে বসিয়া 
পড়িল। সে বু'ঝল তাহার পাপের ওরা পূর্ণ হইয়াছে । এখন 
আত্মরক্ষা অসস্তব। 

ইজাক্‌ বেগ বলিলেন-__“পাপের শাস্তি এই রূপেই হয়। 
ভুমি সেই সর্বশক্তিমান খোদার ক্ষমতায় বিশ্বাস না করিয়া, 
নিজের ক্ষমতা অপরিসীম ভাবিয়া 'মনেক মহাপাপ করিয়াছ। 
তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন।” 

নেয়ামত খ। তখনই শৃঙ্খলিত হইয়। হ্ছলতানের নিকট 
প্রেরিত হইল । 


উদস্ঙহাল 


স্থলতানের বিচারে নেয়ামতের যাবজ্জীবন কঠোর পরি- 
শ্রমের সহিত কারাবাঁসের গাঁজ। ঠতল । 

এই সঙ্গে মপাযুদেরও ভাগাপরিবঞ্ছন হইল! সুলতান 
মসায়ুদের শোচনীদ্দ জীবনকাহিনী শুনিয়া তাহার প্রতি 
অত্ন্ত নদ্ম হইয়াছিলেন । তিনি তাহাকে শদোন্জ” নঙ্গোধণ 
করিলেন। নেয়ামত খার দণ্ডান্ঞার পর ভিন মসাযুদকে 
তষ্পদে নিযুক্ত করিলেন। মাবার মসামুদের শ্লগ সৌভাগ্য 
ফিরিয়া আদিল। 

স্বলতান ফৈজুকে ক্ষমা করিলেন । 'কন্ধ মে আর সংসারে 
রহিল না। ম্সামুদ ও রেবেকার সহন্্র অন্থরোদ উপেক্ষা 
করিয়া, সে ফকিরি গ্রহণ করিল। তাহার আঈখবন সঞ্চেত 
ধনবাশি ব্যর করিয়া সে টাহগ্রিসের তীরে এক মসজিদ 
নিশ্বাণ "রাইয়া, তাভারই সামানা পরিচারকরূপে জীবন 
অতিবাইিন্ট করিতে লাগিল। যে ফৈজু হাকিম অর্থ-বিনা 
কাহারও চিকিৎসা করিত না, এখন লোকসেবাই তাহার 
জীবনের ব্রত হইল। যাইবার সময় দে রেবেকাকে 
বলিল-_-ম| ! এতদ্দিন শয়তানের দালত্ব করিঘাছি-- এক 
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দিনের জন্যও স্থখী হই নাই, আজ অনন্ত অক্ষপ্ন শান্তির 
আশায় চলিলাম। আশীর্বাদ কর যেন সফলকাষ 
হইতে পারি।” 

মসাফুদ পতিব্রত! পত্বীকে লইয়া মনের স্থখে দিন 
কাটাইতেছেন। রেবেকার “কূপের বালাই” ষে হইয়াছিল সে 
এখন অন্ধ তমসাবৃত কারাগারে । 








আট-আনা-সংক্করণ-গ্রন্থমালা 


যুরোপ প্রভাতি মহাদেশে ছিয়পোন-নংক্ক বণ। না 
পেনি-সংস্করণ” প্রভৃতি নানাবিধ হৃলভ সংঙ্করণ প্রকাশ * হয় 
কিন্তু সে সকল পুক্প্রকাশিন, শপেক্ষাকু 5 পিক মূসার 
পুস্থকাবলার অন্যতম নংস্করণ মাত্র। বাঙ্গালা,দশের লর্ৰী- 
প্রাঠষ্ঠ কাত্তিফুশল গ্রন্থকাগ্বগরচিত সারবান, শ্ুখপাঠা, 
অথচ অপূণ্ন- প্রকাশিত পুস্তক গলি কি এইরূপ সপে দেও 
যাষ না? অধুনা দেখিয়! শুনিয়। ামাদের বিশ্বাস হইয়াছে 
খেয়া, যদি কাট্তত অধিক হয় 'এবং মু্বুনু সংস্করণের 
মহ কাগলগছাপাহধাই- প্রতি সর্দালঈনরি হম। কারণ 
এ কথ? পু টু বিবাঙ্গালাদেশে পাঠক সংগা! বান্ডিত 
তধাছে, অঙ্রি বা ই লোক ভাপ জিনিসের কদর বুঝিতে 
শিখিযাছে ; এ শবস্থায় “আাট-আনার গ্রন্থমালা কেন গলিবে 
না? -এই বিশ্বাসের একান্থ বশবত্বী হষইয়াই, আমরা এঠ 
ভিউ চেষ্টার প্রবুত্ত হই্ছাছিলাম। আমাদের £চ্ট। থে 
সফল হইয়াছে, 'অগ্'গী? এ পল্প! সমাজের, এই সামান্ 
কয়েক মাসের মধ্যে দ্বিতাস্স সংস্করণ ছাপিবার প্রযোজণ 
হওয়াই তাহার প্রমাণ । 


২ 


বাঙ্গালাদেশে-শুধু বাঙ্গালা! কেন_ সমগ্র ভারতবর্ষে 
এক্ধণ উগ্ম এই প্রথম । আমর; অনুরোধ কাদতেছি, বাঞ্শালা 
মাত্রেই আট-আনা-সংগ্করণ গ্রন্থ “পার নির্দিষ্ট গ্রাহকশ্রেণীতুক্ত 
ভয় এহ “সরিজের? সাদি সম্পাণন ৪ আমাপের উৎলাহ- 
বন্ধন করুন । 

কাহাকেও আশ্রম মুল দে হহবে না, নাম রেছে, 
ছারা কাগর। পাখলেই আমরা যখন যেখান আকাশত হইবে, 
(েহধা।ন উপ ডাকে প্রেরণ ক এব | সর্বমাধাগণের মহান" 
ভূর উদয় নিতএ কারয়াহ আমরা এই বহ্ব্য্সাধয কাধ্যে 
হস্তক্ষেপ কারগছি 3 গ্রাতকের সংখা নিদিষ্ট খাকলে আমা, 
দিগকে দ্বতায় থা তৃতায় সংস্কগণ ছ।পাহয়া আধক ব্য্ভার 
বহন কাপতে হহবে না। 


এই সিরিজের__ 
প্রকাশিত হইয়াছে-__ 
১। শভ্ভাগা 
(দ্বিতায় সংস্করণ)-_ শ্রীজলধর সেন 


হ। বিহ্সসপীল 
প্ররাখালদস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ 


ঙ 


অশ। পর্ী-সন্নাজ্ক 
(দ্বিতীয় সংস্করণ ) শ্রীণরতচন্ত্র চট্োপাধ্যায 


1 শ্চার্ওনমাল। 
ম্হামহোপাধ্ায় শ্রীহবপ্রনাদ শান্ত 
এম্‌ এ সি আই ই 


ডে। জি-লাহলিপ্রল 
শ্রীকেশবচন্ত্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল 


৬। ছিত্রালি 
শ্রন্ধীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি এল্‌ 


৭ চুন্বর্খালেভে 
শ্রুযতীন্দ্রমোহন সেন গ্রপ্ন 


৮। শাশ্বত ভ্ডিখালী 
শ্রীরাধা কমল মুখোপাধ্যায় এম্‌ এ, পি, আর £৮ 


৯। অডুবাড়ী 
আর সেন 


১০। অল্পক্ষণীন্ব। 
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


৪ 


১১। আম্যুখ 
৬রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ 
১২ । আঅত/ ও শিখ) 


০ 


দবিপিনচন্্র পাল 
১৩) ল্দঙ্গেল লালাই 
শ্রহরেপাধন মুখোপাধ্যাম 
১৪। সোপাল গছ 
(যন্রস্থ ) 
প্রনরোঞ্জরঞ্চন বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্‌ এ 
১০1 লাইক 
(যন্তস্থ ) 
শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী 


গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় 
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এগু*সন্ন, 
২০১, কর্ণওয়ালিস্‌ স্বীট, কলিকাতা 


7 এত 





৯হরিসাধন বাবুর প্রণীত 
ছুইখানি নৃতন পুস্তক । 
১। লাভা ১1০ 


৫ খানি হাফটোন ছবি, 
সুন্দর রেশমী বাধাই । 


২। শ্মভিন্মহল ১৪০ ১ আক 
নরাব সায়েশু। খার আমলের 
বঙ্গ গৃহের উজ্জল চিত্র) 
৫ খানি হাফটোন ছবি । 


শপ শপ 





